জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৫ শিক্ষাবছর থেকে 
চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরুপে নির্ধারিত 


ইসলাম শিক্ষা 


চতুৰ্থ শ্রেণী 


রচনায় 
অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান 


সম্পাদনায় 
অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) 
পরীক্ষামূলক সংস্করণ 
প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৪ 


মণ 


প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন 
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


প্রসঙ্গ কথা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন 
পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা 
মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক “ইসলাম শিক্ষা’ রচনা করেন। 
কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদেও সহায়তায় 
বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি, এনসিসিসি এবং প্রাথমিক ও 
গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় । 


ইসলাম ধর্মের নিয়মকানুন জানা ও মানার জন্য মুসলমান শিক্ষার্থীগণকে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে 
তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে সহজ বাক্যরীতি, উপমা, আল্লাহ তাআলার পরিচয়, 
নবী-রাসূলদেও জীবন কথা ইত্যাদির সমন্বয়ে বইটি রচনা করা হয়েছে। বইটিকে আরো আকর্ষণীয় করার 
জন্য স্থানে স্থানে পাঠ সহায়ক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। শিশুকাল থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা আমাদের 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজীদ পড়তে পারে তার জন্য আরবী বর্ণমালা চেনার ও উচ্চারণের সহজ পদ্ধতি এ 
পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে এবং চতুর্থ শ্রেণীর জন্য চিহ্নিত 
আবশ্যকীয় যোগ্যতা অর্জনে বইটি শিক্ষার্থীদেও সহায়ক হবে বলে আশা করি। 


শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত 
থাকবে । শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দুত করতে গিয়ে প্রথম প্রকাশে 
এ বইয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা 
অব্যাহত থাকবে । 


যারা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা, মূল্যায়নসহ মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন তাদেও সবাইকে 
জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল তারা উপকৃত হবে 
এবং আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে এটাই আমি আশা করছি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ 
হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ 


তানবীনযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ 
জযমযুত্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ 


তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ 
আরবি শব্দ গঠন 

মাদ্দ-এর পরিচয় 

তাজবীদ 

সুরা আল্‌-ফাতিহা, সুরা আনৃ্-নাসর 


লোভ না করা অপচয় না করা 
পরনিন্দা না করা 


পঞ্চম অধ্যায় 
নবী ও রাসূল 


নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন ও আদর্শ 


আরও কয়েক জন নবী-রাসূলের নাম 


ঈমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোকে ঈমান বলে । ঈমান সম্পর্কিত 
বিষয়ের নাম আকীদা । আকীদা শব্দের বহুবচন আকাইদ। এক জন মানুষের প্রকৃত 
মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক । 


আমাদের চার পাশে এই যে আসমান, যমীন, চাদ, সূর্য ইত্যাদি সব কিছু যিনি সৃষ্টি 
করেছেন তিনিই আল্লাহ । তিনি আমাদের লালনপালন করছেন। মৃত্যুও পর আমাদের 
সকলকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে । 


আল্লাহ মহান। তিনি অনাদি ও অননত। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । আমরা তারই 
ইবাদত করি। আমাদের শরীরে শক্তি আছে, আমরা তা দেখতে পাই না। স্পর্শ করতে 
পারি না। মায়ের ভালবাসা বুঝতে পারি কিন্তু চোখে দেখতে পাই না। তেমনি আল্লাহ 
আছেন কিন্তু তাকে আমরা দেখতে পাই না। তিনি নিরাকার । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । 
তার কোন শরীক নেই। কেউ তার সমকক্ষ নেই। 


আল্লাহ্‌ খালিকুন। আল্লাহ খালিক । খালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা । দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব 
কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহান। 


চন্দ্র সূর্য আলো দেয় । আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে । মাঠে ফসল ফলে । শাকসবৃজি জন্মে । 
আমরা খাদ্য পাই । জীবজন্তু খাদ্য পায়। এ সবই আল্লাহর সৃষ্টি । 


এই চন্দ্র-সূর্য, নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা নিয়েই আমাদের পরিবেশ । আমাদের 
পরিবেশে আরও আছে ফলফুল, পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি। আমরা আমাদের 
পরিবেশকে সুন্দর রাখব । সুন্দর জীবন গড়ব। এই আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে 
সবই মহান আল্লাহর দান। তার দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি আমাদের লালন-পালন 
করেন। তিনি পরম দয়ালু । 
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আল্লাহ মালিক 


“p = LT 


আল্লাহ মালিকুন। আল্লাহ মালিক। মালিক অর্থ অধিপতি আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর 
মালিক । তিনি সবকিছুর অধিকারি । 


আমাদের কুরআন মাজীদে আছে: “আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক 
আল্লাহ ।” 


আমরা দেখি কত রকমের ছোট বড় প্রাণী । এগুলো আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। 


ছোট ছোট চড়ুই পাখি ৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ে । এগুলোর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র জীব আছে। 
সেগুলো এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না। 


কখনও দেখি, গরু, মহিষ, হাতি, উট আরও কত বড় বড় প্রাণী। আবার মাটির নিচে 
আছে তেল, কয়লা, গ্যাস আরও কত কিছুর খনি । 


আমাদের নদীনালা, খালবিল ও পুকুরে আছে নানা রকমের মাছ। সমুদ্রে আছে তিমি, 
হাঙর, জলহস্তি, কুমির, ডলফিন আরও কত ছোটবড় প্রাণী। 


আমরা বনজঙ্গলে দেখি ছোটবড় গাছপালা, ফলফুল এবং কত রকমের জীবজন্তু ও 
পশুপাখি । 


এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলা । ওপরের আকাশে দেখি 
চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও তারার মেলা । আরও রয়েছে গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ ও 


পে 


নীহারিকাপুঞ্জ । এ বিশাল পৃথিবী থেকেও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র । শূন্যে 
বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে রং-বেরঙের মেঘমালা । স্তরে স্তরে সাজানো আছে সাত 
আসমান । 
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এই আসমানে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা । মহান আল্লাহ এ 
সবকিছু আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমরা মানুষ । আমাদের মালিক আল্লাহ 
তা'আলা । তিনি আমাদের লালনপালন করেন । তার ইচ্ছামত আমাদের মৃত্যু হয়। তিনি 
কারও মৃত্যু দানের জন্য ইচ্ছা করলে কেউ তা ফেরাতে পারে না। আমাদের জীবনের 
মালিকও তিনি । আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও তিনি । তার মালিকানায় কেউ শরীক 
নেই। তার মালিকানার শেষ নেই। তিনি চিরকালের মালিক । 


আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা । 

আমাদের ধন-সম্পদের মালিক আল্লাহ তা'আলা । 
আমাদের দেহ ও প্রাণের মালিক আল্লাহ তা'আলা । 
আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও আল্লাহ তা'আলা । 


আল্লাহু কাদীরুন। আল্লাহ কাদীর। কাদীর অর্থ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান । 
আমরা দেখি সুন্দর সোনালি সকাল । প্রতি দিন পূর্ব দিক রাঙা করে সূর্য ওঠে । দিন শেষে 
পশ্চিমে অস্ত যায়। আস্তে আস্তে নেমে আসে রাত। চার দিক আধারে ছেয়ে যায়। 
এ পরিবর্তন কে করেন ? সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ পরিবর্তন করেন। তিনি সীমাহীন শক্তির 
অধিকারি। তিনি যা আচ্ছা তাই করেন। 


আমাদের বাচার জন্য আলো, বাতাস ও পানির খুব প্রয়োজন । আলো, বাতাস ও পানি 
ছাড়া কোন প্রাণীই বাচতে পারে না। এমনকি গাছপালাও বাচতে পারে না। 


আমাদের বাচার জন্য এই আলো, বাতাস ও পানি যতটুকু প্রয়োজন, আল্লাহ তা'আলা 
ততটুকু আমাদের দেন। আবার কোন সময় তার নির্দেশে এই আলো, বাতাস ও পানি 
আমাদের বিপদের কারণ হয়। 


ইসলাম শিক্ষা ৭ 


বৈশাখ মাস। হঠাৎ ঈশান কোণে জমে ওঠে মেঘ । দেখতে দেখেতে কাল মেঘে ছেয়ে 
যায় সারা আকাশ। ভীষণ ঝড় হঠে। বড় বড় গাছপালা উপড়ে পড়ে । বাড়িঘর পড়ে 
যায়। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লডভণ্ড হয়ে যায় । 


আবার কখনও কখনও অতিবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় গাছপালা, গরু-মহিষ, হাঁস-মুরগি, 
ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। কত লোক মারা যায়া। কত গরু-মহিষ, হাস-মুরগি মারা যায়। এই 
আলো-বাতাস, এই পানি আল্লাহ তা'আলার শক্তির অধীন। এ সবকিছুর ওপর তীর 
একচ্ছত্র আধিপত্য । কৃষক মাটিতে বীজ বোনে । কিন্তু তারা চারা গজাতে পারে না। 
চারা গজায়, তা বড় হয় এবং তাতে ফসল ফলে- এ সবই হয় আল্লহ তাআল্লার মহা 


না। আবার তিনি যদি কাউকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে কেউ তা রোধ 
করতে পারে না। 


আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান । তার মত শক্তি আর কারও নেই। 


আল্লাহু হাকিমুন। আল্লাহ হাকিম। হাকিম মানে বিধানদাতা, হুকুমদাতা। আল্লাহ 
তা'আলা হুকুমদাতা, বিধানদাতা। আদেশ-নিষেধ দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলা । তিনি ছাড়া আদেশ-নিষেধ দানের ক্ষমতা আর কারও নেই। 


আমরা যা কিছু দেখতে পাই তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আমরা যা কিছু 
দেখতে পাই না তাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই যে কত মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, 
চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, মেঘমালা তারই সৃষ্টি, যা আমরা দেখতে পাই। তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন ফেরেশতা, জিন আরও অনেক কিছু, যা আমরা দেখতে পাই না। 


এসব কিছু তিনি মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন । তার হুকুমেই সূর্য প্রতি দিন 
পূর্ব দিকে ওঠে । আলো দেয় । তাপ দেয় । দিন শেষে পশ্চিম আকাশে ডুবে যায় । 


ইসলাম শিক্ষা ৯ 


অন্ধকারে নেমে আসে পৃথিবীতে । রাত হয়। তারই আদেশে মেঘমালা শূন্যে ভেসে 
বেড়ায়। বৃষ্টি নামে । মাঠে ফসল জন্মে। গরু দুধ দেয়। ঘোড়া গাড়ি টানে। উট 
মরুভূমিতে বাহনের কাজ করে। এরা সব মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলে । মানুষ 
পরিবারে জন্গ্রহণ করে । লালিত-পালিত হয়। তাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি 
সকলের সাথে মিলেমিশে বাস করতে হয়। 

আমরা আল্লাহ তা'আলার বিধান মানব । সবাই শান্তিতে বসবাস করব । আমরা কারও 
অধিকার কেড়ে নেব না। কোন কিছু থেকে কাউকে বঞ্চিত করব না। কারও কোন জিনিস 
চুরি করব না। কখনও মিথ্যা কথা বলব না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঝগড়া- বিবাদ, 
মারামারি করতে নিষেধ করেছেন। সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধ 
করেছেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুম মত আমরা চলব। মহান আল্লাহর বিধানমত 
ইবাদাত বন্দেগী করব । 


আমরা বিশ্বাস করি, সবকিছুর মালিক আল্লাহ । তিনি বলেন: “হুকুম বা বিধান দানের 
মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা” । আমরা তারই বিধান মেনে চলব । 


আল্লাহু সালামুন। আল্লাহ তা'আলা সালাম । সালাম অর্থ শান্তি। আল্লাহ তা'আলা 
শান্তিদাতা । 


আমরা প্রতি দিন স্কুলে যাই। আমরা স্কুলের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী । আমরা বই পড়ি। 
কলম দিয়ে খাতায় লিখি । অনেক সময় আমাদের বই-খাতা, কলম-পেন্সিল হারিয়ে 


১০ ইসলাম শিক্ষা 
যায়। তখন মন খারা হয়। মনে অশান্তি লাগে। তারপর যখন তা খুঁজে পাই, তখন মনে খুব 
শান্তি লাগে । কোন কোন সময় আমাদেও শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে । অশানিত লাগে । কিছু ভাল 
লাগে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের রোগ মুক্ত করে দিলে আমরা সুস্থ হই, 
শান্তি পাই। 


আমাদের পরিবারে আছেন দাদা-দাদী । আছেন আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন । অনেক সময় 
তারা বিপদ-আপদে পড়েন। পরিবারে বালা-মুসিবত আসে । আমরা অস্থির হই। 
আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা বিপদ দূর করেন, আমরা শান্তি পাই। ধন- 
সম্পদ থাকলেই শান্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে কারুন নামে এক জন ধনী লোক 
ছিল। তার ধনসম্পদের কোন সীমা ছিল না। কিন্তু এত ধনসম্পদ পেয়েও সে আল্লাহ 
তা'আলার শোকরগোজারি করল না । আল্লাহ তা'আলার হুকুম মত চলল না। অবশেষে 
মহান আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। 

হাজার হাজার বছর আগে নমরুদ ও ফিরআউন নামে দু'জন রাজা ছিল। তারা দু'জনেই 
ছিল বিশাল রাজ্যের মালিক । তারা নিজেদের খোদা বলে দাবী করেছিল । মহান আল্লাহ 
তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । 

আল্লাহ তা'আলা শানিতদাতা। তিনি যাকে শান্তি দেন সেই শান্তি পায়। কুঁড়ে ঘরে বাস 
করলেও শান্তি পায়। অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও সে শান্তি পায়। 

শান্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানে তিনি 
তাদের শান্তি দেন। দুনিয়াতে শানিত দেন। আখিরাতেও শানিত দেবেন। আমরা একমাত্র 
মহান আল্লাহর কাছেই শান্তি চাইব । 


ইসলাম শিক্ষা ১১ 


কালিমা শাহাদাত 


লগ জাল এও 


54554 


Jo: 


ET নি রানি রাজারা 
শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দানের বাক্য। এ কালিমার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলাকে 
মেনে নেই। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবী বলে সাক্ষ্য দেই। রাসূল বলে সাক্ষ্য দেই। 
ঈমান আনি। 


আমরা মুমিন । আমরা মুসলিম । আমরা বিশ্বাস করি- 
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা'আলা রিষিকদাতা। তিনি পালনকর্তা। তিনি 
সর্বশক্তিমান ৷ তিনি শান্তিদাতা । 


আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় । তার কোন শরীক নেই। 
হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা । তিনি তা'আলার নবী ও রাসূল । 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের খাদ্য দেন। শান্তি দেন। সুখ দেন। কালিমা শাহাদাতে আমরা 
মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দেই। তাকে স্বীকার করি । তাকে মেনে নেই। তারা 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনি । 


কালিমা শাহাদাত 
আশহাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু উন 
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অবদুহু ওয়া রাসুলুহ্‌ টেট 9 5552 নি 


১২ ইসলাম শিক্ষা 
কালিমা শাহাদাতের দুইটি অংশ : 

প্রথম অংশ :_ আশহাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু। 

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। 
দ্বিতীয় অংশ :_ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু । 

অর্থ : আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । 

কালিমা শাহাদাতে আমরা শিখলাম 

আল্লাহ ছাড়া কোন মা“বুদ নেই। আল্লাহ এক ৷ আল্লাহর কোন শরীক নেই। 

আরও শিখলাম-_ 


মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাদের আদর্শ । 
তিনি আমাদের পৎপ্রদর্শক। মহানবী (স) আমাদের দেখিয়েছেন আল্লাহকে খুশি করার 
পথ । 


আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় । তিনি সুন্দর গুণের অধিকারী । মহান আল্লাহ 
এবং তার সকল গুণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, মুখে তা স্বীকার করা, তার সব আদেশ- 
নিষেধ মেনে নেওয়ার নাম ঈমান। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। যারা ঈমান আনে তাদেরকে 
মুমিন বা ঈমানদার বলে । আমরা ঈমান বলতে বুঝি: 


১। আল্লাহ তা'আলা ও তার গুণবলি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা । 


ইসলাম শিক্ষা ১৩ 
২। আমাদের মুখে সেকথা স্বীকার করা । 
৩। আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা । 


ঈমানের এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে স্বীকার করার নাম হলো ঈমান মুজমাল । মুজমাল 
মানে সংক্ষিপ্ত। 


ঈমান মুজমাল : 

আমানতু বিল্লাহি কামা য়া 
বিআসমাইহী ওয়া সিফাতিহী 
ওয়া কাবিলতু জামী“আ 
আহ্কামিহী ওয়া আরকানিহী । 


অর্থ : আমি ঈমান আনলাম মহান আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি- যেমন আছেন তিনি তার 
সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর মেনে নিলাম তার সব হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান । 


আমরা পূর্ব পাঠে ঈমান মুজমালের কথা জেনেছি । মহান আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত এবং 
ঈমানের আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব । সেগুলোর ওপর বিশ্বাস 
আনতে হবে । ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে জানা ও বিশ্বাস করাকে 


ঈমান মুফাস্সাল বলে। 


১৪ ইসলাম শিক্ষা 


ঈমান মানে বিশ্বাস। মুফাস্সাল মানে বিসতারিত। ঈমান মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত 
বিশ্বাস। বিস্তারিত ঈমান । 
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অর্থ: আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব ও তার রাসূলগণের 
ওপর । আরও ঈমান এনেছি শেষ দিবসে ও তাকদীরের ভালমন্দে- যা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনবুখানে । 


১. আল্লাহ ২. ফেরেশতা 
৩. কিতাব ৪. রাসূল 
৫. শেষ দিবস ৬. তাকদীর 
৭. মৃত্যুর পরের জীবন 
ঈমানের প্রথম বিষয় : আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস 
মহান আল্লাহ আসমান, যমীন ও সব মানুষ সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, 
আলোবাতাস সবকিছু সৃষ্টি করেছন । তিনি পরম দয়ালু। 
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মহান আল্লাহ এক । অদ্বিতীয় । তার কোন শরীক নেই । তিনি সব জানেন । সব দেখেন। 
সব শোনেন । তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সব জায়গায় আছেন । সব সময়ে আছেন । 
আমরা- 


প্রকাশ্যে যা করি আল্লাহ তা দেখেন । গোপনে যা করি তাও তিনি দেখেন । যা কিছু বলি, 
যা কিছু ভাবি- সব তিনি জানেন । তার কাছে গোপন কিছু নেই। 


আমরা যখন ভাল চিন্তা করি, ভাল কাজ করি, ভাল কথা বলি- আল্লাহ আমাদের ওপর 
খুশি হন, আমরা শান্তিপাই। 


খারাপ চিন্তা করলে, খারাপ কাজ করলে- আল্লাহ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। আমরা 
দুঃখ-কষ্টে পড়ি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন : “তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ 
করবো” । আল্লাহকে স্মরণ করলে শান্তি পাওয়া যায় । 
দ্বিতীয় বিষয়: ফেরেশতায় বিশ্বাস 


ফেরেশতারা হলেন মহান আল্লাহর এক ধরনের সৃষ্টি । আল্লাহ তাদের নূর দিয়ে তৈরি 
করেছেন। নূর মানে আলো। তারা সব সময় আল্লাহর হুকুম মানেন। তারা কখনও 
আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না। ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক । ফেরেশতাদের মধ্যে 
বিখ্যাত হলেন চার জন। 


হযরত জিবরাঈল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে নবী-রাসূুলগণের নিকট আল্লাহর ওহী 
নিয়ে আসতেন ৷ ওহী মানে আল্লাহর বাণী । 


হযরত মীকাঈল (আ) : তিনি রিযিক বণ্টন এবং মেঘ-বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্ব পালন 
করেন। 


হযরত আযরাঈল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ, জিন, পশুপাখি ও সকল 
প্রাণীর জান কবজ করেন । 


১৬ ইসলাম শিক্ষা 


হযরত ইসরাফীল (আ) : কিয়ামতের সময় তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। তাতে সমস্ত সৃষ্টি 
ধ্বংস হয়ে যাবে । পরে আল্লাহর হুকুমে তিনি আবার সিজ্গায় ফু 
দিবেন। সবকিছু আবার জীবন ফিরে পাবে । 


তাছাড়া আরও দুই দল প্রসিদ্ধ ফেরেশতা আছেন। এক দল মানুষের ভাল ও মন্দ 
কাজের হিসাব রাখেন তাদেরকে কিরামান কাতিবীন বলা হয়। 


আরেক দল ফেরেশতা মানুষের মৃত্যুর পর কবরে তাদের আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ও 
ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । তাদের বলা হয় মুনকার-নাকীর। 


তৃতীয় বিষয় : আসমানী কিতাবে বিশ্বাস 


আমরা জানি, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী-রাসুলগণের কাছে আল্লাহর ওহী নিয়ে 
আসতেন । ওহী হল আল্লাহর বাণী। কখনও এই বাণী এসেছে কিতাবরুপে। এই 
কিতাবকে আসমানী কিতাব বলে। এসব কিতাবে আছে মানুষের হেদায়াতের কথা । 
তাদের কল্যাণের কথা । তাদের মুক্তির কথা । 


আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। সেগুলো হল: তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও 
কুরআন মাজীদ । 


আর ১০০ খানা ছোট । এগুলোকে বলা হয় সহীফা। সহীফা মানে পুস্তিকা । সমস্ত 
আসমানী কিতাবের মাঝে শ্রেষ্ঠ হল কুরআন মাজীদ । 


কুরআন মাজীদ শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাযিল হয়। কুরআন মাজীদ 
আল্লাহ তা'আল্লার কালাম । আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব হল কুরআন 
মাজীদ। এতে আছে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের এবং সব দেশের মানুষের জন্য 
হেদায়াতের বাণী । হেদায়াত মানে ভাল হওয়ার পথ । আল্লাহকে পাওয়ার পথ । 


ইসলাম শিক্ষা ১৭ 
চতুর্থ বিষয় : নবী-রাসূলে বিশ্বাস 
আমরা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ভোগ করি । আমরা জানতাম না কী করে আল্লাহর 


নেয়ামতের শোকর আদায় করা যায়। কী করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়: 
তাকে খুশি করা যায়। 


আল্লাহ তা'আলা মেহেরবাণী করে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তারা আমাদের 
খুশি করার পথ দেখিয়েছেন। প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ)। আর শেষ নবী 
হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)। এই দুই জনের মধ্যে আরও অনেক নবীর আগমন 


হয়েছে এ পৃথিবীতে । 


আল্লাহ বলেন, “এমন কোন জনপদ নেই যেখানে আমি কোনো নবী পাঠাই নি”। 
আমরা সব নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখব । 


কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবী ও রাসূলের নাম পাওয়া যায়। আমরা আগেই মহানবী 
(স) ছাড়া আরও কয়েক জন নবীর কথা জেনেছি। 


তারা হলেন: হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত 
ইসমাঈল (আ) এবং হযরত ইউসুফ (আ)। 


এবার আমরা হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত লূত (আ), হযরত ইসহাক 
(আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত আইয়ুব (আ)-এর কথা জানতে 
পারব । 


ভবিষ্যতে আরও অনেক নবী-রাসুলের কথা আমরা জানতে পারব । 


আমরা সব নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখব । 
তাদের মত সুন্দর জীবন গড়তে চেষ্টা করব। 


১৮ ইসলাম শিক্ষা 
পঞ্চম বিষয় : শেষ দিবসে বিশ্বাস 


ছোট্ট শিশু । এক দিন বড় হয়। বৃদ্ধ হয়। মারা যায়। কেউ অসুখে মরে । কেউ দুর্ঘটনায় 
মরে । কেউ মরে অল্প বয়সে। কেউ বেশি বয়সে । হাস-মুরগি, গরু-ছাগল, জীবজন্তু সব 
কিছুই মারা যায়। উঠানের যে লাউগাছ, পুইগাছ তাও কিছু দিন পর শুকিয়ে যায়। মরে 
যায়। বাগানে ফুল ফোটে । কী সুন্দর দেখায় । তাও এক দিন শুকিয়ে যায়। 


যার জীবন আছে তার মরণ আছে। এমন এক দিন আসবে যখন সবকিছু শেষ হয়ে 
যাবে । কিছুই থাকবে না। সেদিনকে বলে শেষ দিবস বা কিয়ামত । 


আল্লাহ বলেন : সৃষ্টি জগতের সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু থাকবেন আল্লাহ তা'আলা । 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে। 
ষষ্ঠ বিষয় : তাঁকদীরে বিশ্বাস 


এই পৃথিবীতে যা কিছু হয়, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, সবই হয় আল্লাহর নির্ধারিত 
হুকুমে । যেখানে যা কিছু ঘটার সব নির্ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহ তাআলা । আল্লাহর 
এ নির্ধারিত হুকুমকে বলা হয় তাকদীর । আল্লাহর নির্ধারণের বাইরে কিছুই হয় না, হতে 
পারে না, অন্তরে এই বিশ্বাস রাখতে হবে । 


ভাল কাজের নিয়্যাত করলে, চেষ্টা করলে আল্লাহ সে কাজে তাকে সফল করেন । 
সপ্তম বিষয় : মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস 


মৃত্যুর পর আরও এক জগৎ আছে। মৃত্যুর পরের জগতকে বলা হয় আখিরাত। এই 
পৃথিবী হল আখিরাতের ক্ষেত। যে চাষি ক্ষেতের যত্ন নেয় ভাল বীজ বপন করে তার 
ক্ষেতের ফসল ভাল হয়: সে সুখ পায় । আর যে চাষি ক্ষেতের যত্ন নেয় না, 
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অবহেলা করে, সে ভাল ফসল পায় না: তার সুখ হয় না। 


তেমনি দুনিয়াতে যারা ভাল কাজ করে, মহানবী (স)-এর দেখানো পথে চলে, তারা 
আখিরাতে জান্নাত পাবে । সেখানে কেবল সুখ আর সুখ । 


যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে না, ভাল কাজ করে না, তাদের জন্য আছে 
জাহান্নাম । জাহান্নাম হল কঠিন শাস্তির স্থান। সেখানে কেবল দুঃখ আর দুঃখ । 


ঈমানে মুফাস্সালে উল্লিখিত সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে ঈমান পূর্ণ হয়। 


আমরা এসব বিষয়ে ঈমান রাখব । 
ঈমানের আলোকে জীবন গড়ব। 


অনুশীলনী 
নৈর্ব্যক্তিক প্ৰশ্ন 
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খে ) চিহ্ন দাও । 


১। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে? 


ক) পিতা খ) মাতা 

গ) পিতামাতা উভয় ঘ) আল্লাহ। 
২। আমাদের রিযিকদাতা কে? 

ক) যমীন খ) আল্লাহ 

গ) পিতামাতা ঘ) দেশের শাসক। 
৩। আসমান-যমীনের মালিক কে ? 

ক) রাজা-বাদশা খ) মান্ষ 


গ) আল্লাহ্‌ ঘ) জিন। 


(G 


১১ । 


কাদীর শব্দের অর্থ কী? 
ক) চিরঞ্জিব 


খ) বিরাজমান 
কালিমা মানে কী? 
ক) কাল 

গ) কিসসা 
শাহাদাত মানে কী ? 
ক) পরীক্ষা দেওয়া 
গ) সাক্ষ্য দেওয়া 
ঈমান মুজমাল অর্থ কী? 
ক) বিস্তারিত বিশ্বাস 
গ) আন্তরিক বিশ্বাস 
ফেরেশতারা কিসের তৈরী? 
ক) মাটির 

গ) আগুনের 


ওহী নিয়ে আসতেন কোন্‌ ফেরেশতা ? 


ক) আযরাঈল (আ) 

গ) জিবরাঈল (আ) 

কবরে প্রশ্ন করেন কোন ফেরেশতা ? 
ক) মুনকার-নাকীর 

গ) মীকাঈল (আ) 
আসমানী কিতাব কতখানা? 

ক) ১০০ খানা 

গ) ১০৪ খানা 


খ) 
ঘ) 
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১২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) আকাশ থেকে--------------------------------- নামে। 
খ) আল্লাহই আমাদের--------------------------- করেছেন। 
গ) আমাদের মালিক --------------------------------- | 
ঘ) -----------+++১৮+ মানে আল্লাহর বাণী । 
ও) প্রত্যেক প্রাণীই মরণের ------------------ গ্রহণ করবে । 
১৩। রেখা টেনে অর্থ মেলাও 
ক) সালাম ক) অধিপতি 
খ) মালিক খ) সর্বশক্তিমান 
গ) কাদীর গ) বিধানদাতা 
ঘ) হাকিম ঘ) শানিত। 
১৪। রেখা টেনে সঠিক উত্তর মেলাও 
ক) দাউদ (আ) খ) কুরআন মাজীদ 
শব). মুনা (আ) খ) ইনজীল 
গ) ঈসা (আ) গ) যাবুর 
ঘ) মুহাম্মাদ (স) ঘ) তাওরাত । 
রচনামূলক প্রশ্ন 


১। মহান আল্লাহর পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
২। মহান আল্লাহর কতগুলো গুণের বর্ণনা কর। 
৩। মহান আল্লাহ বিধানদাতা বাক্যটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ। 


২১ 
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৪ । আল্লাহ সবকিছুর মালিক ও কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ । 

৫ । কালিমা শাহাদাত অর্থসহ বাংলায় লিখ । 

৬। ঈমান মুফাস্সাল অর্থসহ বাংলায় লিখ । 

৭। প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও তাদের কাজ বর্ণনা কর। 

৮। আসমানী কিতাব কাকে বলে? বড় কিতাব কয়খানা এবং কী কী? 
৯। নবী-রাসূল কেন আসতেন? প্রথম নবী কে? শেষ নবী কে? 

১০। আখিরাত কাকে বলে বুঝিয়ে লিখ। 

পরিকঙ্গিত কাজ 

ক) এই শব্দগুলো খাতায় লিখ। 


a তল 
লতা 


খ) ঈমান মুফাস্সালে বর্ণিত বিষয়সমূহের একটি তালিকা তৈরি কর। 


থু. 
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আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তার দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি সবকিছু 
সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য । আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য । 
ইবাদাত মানে বন্দেগী, মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ তা'আলা ও তার 
রাসূলের নির্দেশমত সব কাজ করাকে ইবাদাত বলে । যেমন- নামায পড়া, রোযা রাখা, 
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্য করা ইত্যাদি। 
ভাল কাজ করাও ইবাদাত । যেমন- রোগীর সেবা করা, সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা, 
সত্য কথা বলা, দান খয়রাত করা ইত্যাদি। 

ইবাদাত করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। ইবাদত করলে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান 
আল্লাহর রহমত পাব। 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 


“আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।” 


৩ হা ব।৩ 


প্রি. এ লে 
+ 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “যারা পাক-পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন ।” মহানবী 
(স) বলেন: “পবিত্রতা ইমানের অঙ্ঞা। 

সালাত আদায়ের জন্য পাক-পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পাক-পবিভ্র থাকাকেই 
তাহারাত বলে । তাহারাত অর্থ পবিত্রতা । যেমন- উযু করা, গোসল করা, তায়াম্মুম করা 
ইত্যাদি। 

আদর করে । পাক-সাফ থাকলে দেহ-মন ভাল থাকে, লেখাপড়ায় মন বসে। 
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উয়ু 
এ শর 
dE amt) 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নামাযের আগে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাক- 
সাফ ও পবিত্র থাকার অনেক নিয়ম আছে। উষূ তার মধ্যে একটি উত্তম নিয়ম । 
সাধারণত শরীরের যেসব অঙ্গে ধুলা-ময়লা লাগে, উযুতে সে সব অঙ্গা ধোয়া হয়। উযু 
ছাড়া নামায হয় না। 


উযুর ফরয 
উষূর ফরয চারটি ৷ যথা- 
১. মুখমণ্ডল ধোয়া । 
২. কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া। 
৩. চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাস্হ করা । 
৪. গিরাসহ উভয় পা ধোয়া। 
উষুর সুন্নাত 
এ ছাড়াও উষূতে পরপর আরও কতকগুলো কাজ করতে হয়। এগুলো উষূর সুন্নাত। 
মহানবী (স) উযুতে এই কাজগুলো করতেন । যেমন- 


১. নিয়্যাত করা । 

২. বিসমিল্লাহ বলে উযু আরম্ভ করা। 
৩. মিসওয়াক করা । 

৪. কবধি পর্যন্ত হাত ধোয়া। 


৫. কুলি করা । 


৬. পানি দিয়ে নাক সাফ করা । 
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প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধোয়া। 
৮. পুরা মাথা এক বার মাসহ করা । 
৯. হাত-পা ধোয়ার সময় ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া। 
১০. উযুর কাজগুলো ধরাবাহিকভাবে পর পর করা । 


41017111110 E> 


আব্বা-আম্মা, বড় ভাইবোন, শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম ভালভাবে উষযু করেন । আমরা 
তাদের উষূ দেখে ভালভাবে উযু করা শিখব । 

উষূ নষ্ট হওয়ার কারণ 

নানা কারণে উষূ নষ্ট হয়। এগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে । যেসব কারণে 
উযু নষ্ট হয় তা হল: 

১. পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে । 
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২. মুখ ভরে বমি করলে । 

৩. কোন কিছু ঠেস দিয়ে বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে । 

৪. অজ্ঞান হলে । 

৫. রত্ত বা পুঁজ বের হয়ে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়লে । 

৬. নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে ফেললে । 

উষূ ছাড়া নামায পড়া যায় না। কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যায় না। এ বিষয়ে আমরা 
সতর্ক থাকব- উযু নষ্ট হলে উষূ করে নেব। 


Los 


সুস্থ শরীর ও সুন্দর মনের জন্য পাক-পবিত্র থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কাজে 
নানাভাবে শরীর ময়লা হয়, অপবিত্র হয়। তাই অস্বস্তি লাগে । এই ময়লা ও অপবিত্রতা 
দূর করার উত্তম উপায় গোসল করা । পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়াকে গোসল বলে । 


গোসল করলে গায়ের ঘাম দূর হয় । দুর্গন্ধ দূর হয়। দেহমন পবিত্র হয়। মন ভাল থাকে 
এবং কাজে উৎসাহ জাগে । 


গোসলের নিয়ম 


আমরা গোসলের শুরুতে দুই হাত ধুয়ে নেব। শরীরে নাপাকি বা ময়লা থাকলে তা 
পরিষ্কার করব । গড়গড়াসহ কুলি করে মুখ পরিষ্কার করব। পানি দিয়ে নাক সাফ 
করব । পরে সারা শরীর ভাল করে তিন বার ধুয়ে ফেলব । এভাবে গোসল করব । 
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গোসলের ফরয 
গোসলের অবশ্য করণীয় কাজ ৩টি । এগুলোকে ফরয বলে । যথা: 

১. গড়গড়াসহ কুলি করা । 

২. পানি দিয়ে ভালভাবে নাক সাফ করা । 

৩. পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়া। 
এর কোনটিতে ত্রুটি থাকলে গোসল হয় না। খেয়াল রাখতে হবে শরীরের একটা চুলও 
যেন শুকনো নাথাকে। 
নিয়মিত গোসল করলে শরীর ভাল থাকে । গোসল করা মহান আল্লাহর হুকুম । এটাও 
একটা ইবাদাত। 


আযান 


সালাত (নামায) জামাআতের সাথে আদায় করতে হয় । মহানবী (স) জামাআতে নামায 
পড়তে তাকিদ দিয়েছেন । জামাআতে নামাযের জন্য কীভাবে ডাকতে হয় কেউ জানত 
না। মহানবী সে) সাহাবীদের নিয়ে এক দিন পরামর্শে বসলেন, আলোচনা চলল । কেউ 
বললেন, নামাযের সময় হলে ঘণ্টা বাজান হোক । কেউ বললেন, শিঙ্গায় ফু দিয়ে ডাকা 
হোক। অন্য এক জন বললেন, আগুন জালান হোক। আরও অনেকেই অনেক কথা 
বললেন । মহানবী (স) কোনটাই পছন্দ করলেন না। 


গভীর রাত। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) গভীর ঘুমে মগু । স্বপ্ন দেখেন 


২৮ ইসলাম শিক্ষা 


এক জন ফেরেশতা তাকে আযানের বাক্যগুলো শুনাচ্ছেন। ভোরে তিনি এ বাক্যগুলো 
মহানবী (স)-কে শুনালেন। 

আশ্চর্যের কথা, হযরত উমর রো) ও একই স্বপ্ন দেখেন ৷ বাক্যগুলো মহানবী (স)-এর 
খুবই পছন্দ হল। তিনি বুঝলেন, এটা মহান আল্লাহরই নির্দেশ। তিনি হযরত বিলাল 
(রা)-কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হল প্রথম আযান । 
হযরত বিলাল (রা) হলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন । 


আযান অর্থ ঘোষণা ৷ পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বাক্যগুলোর মাধ্যমে নামাযের জন্য আহ্বান 
করাকে আযান বলে । যিনি আযান দেন তাকে বলে মুয়ায্যিন । 
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২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। 
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৩. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল । 
এস নামাযের দিকে; এস নামাযের দিকে। 

এস কল্যাণের দিকে; এস কল্যাণের দিকে । 

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান । 

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। 


তি করছি” এটি, 


ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহের পর ঘুম ভাঙানো ডাক দেয়া হয়: 


আস্সালাতু খাইরুম মিনান নউম। 


অর্থ : ঘুম থেকে নামায উত্তম; ঘুম থেকে নামায উত্তম। 
আযানের শেষে এই দু'আ পড়তে হয়: 
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মুয়াযযিন প্রতি দিন পাচ বার আযান দেন। রেডিও টেলিভিশনে আযান প্রচার করা হয়। 
আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনব। আমরা আযান শিখব । আযান শুনে নামাযের জন্য 
তৈরি হব। সময়মত নামায আদায় করব। 


ইকামাত 


শর ৬ 


আযান হল জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান । আর ইকামাত হল জামাআত শুরুর 
ঘোষণা ৷ ইকামাতের সাথে সাথে জামাআত শুরু হয়। ইকামাতে আযানের বাক্যগুলোই 
বলতে হয়। শুধু হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর- 


এটি দুই বার বলতে হয়। এর অর্থ নামায শুরু হল। 


তাশাহ্হ্দ 

রি এ ০ 
নামাযে দুই রাকআতের পর এবং শেষ বৈঠকে একটা দু'আ পড়তে হয়। এটিকে 
তাশাহ্হ্দ বলে ৷ পরের পৃষ্ঠায় দু'আটি প্রদান করা হল : 
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আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ 

ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ১৫২) ৮৪৫ 
ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা 

ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ । 


দু'আ মাসূরা 
০৮, 253 


কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ গুলোকে দুয়া মাসুরা বলা হয়। নামাযে দু'আ মাসুরা পড়া 
ভালো। মহানবী (স) নামাযে দু'আ মাসুরা পাঠ করতেন। নামাযের বাইরেও বিভিন্ন 
সময়ে দু'আ মাসূরা পাঠ করা হয়। 

নামাযে দরুদেও পর এই দু'আ মাসুরাটি পড়া হয়: 


আল্লাহুম্মা ইন্ নী যালামতু নাফসী 


যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী 


নল নিলি লে 
ইন্নাকা আনতাল গাফ্রুর রাহীম । নি রান্না 2 
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সালাম 
নামাযের শেষ গুরুতৃপূর্ণ কাজটি হল সালাম । 


দু'আ মাসুরা পড়ার পর প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাতে হয়। সালামের 


আল্লাহর কাছে আবেদন নিবেদন, কাকুতি মিনতি করাকে মুনাজাত বলে । নামায শেষে 
মুনাজাত কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় । এ সময় যে কোন ভাল দু'আ করা যায়। কুরআন 
ও হাদীসে অনেক মুনাজাত আছে। 


একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর মুনাজাত হল : 
রাব্বানা আতিনা ফিদৃদুনইয়া হাসানাতাও ক Gi i LU ৮8? 


ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও 


ওয়াকিনা আযাবান্‌ নার । Jl ৩৬০ U5 
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অর্থ 

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ 
দুনিয়ায় কল্যাণ দাও । আর আখিরাতেও 
কল্যাণ দাও এবং দোযখের শাস্তি থেকে 
আমাদের রক্ষা কর। 


সালাত 
০ 
০০1 


সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ ইবাদত হল সালাত বা নামায । সালাতের কতকগুলো নিয়ম আছে। 
এই নিয়মগুলো পালন করা ফরয । 


সালাতের আহকাম 


181 AES 


সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরয কাজ করতে হয়। এগুলোকে বলে নামাযের আহকাম । 
আহকামগুলো ঠিকমত পালন না করলে নামায হয় না। 

১. শরীর পাক, ২. কাপড় পাক, ৩. জায়গা পাক, ৪. সতর ঢাকা (কাপড় পরা), ৫. 
কিবলামুখী হওয়া, ৬. নিয়্যাত করা, ৭. ওয়াক্ত মত নামায পড়া । 

সতর ঢাকা মানে পুরুষের নাভির ওপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা । আর মেয়েদের 
মুখমণ্ডল, হাতের কজি ও পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখা 

কেবলামুখী হওয়ার অর্থ কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা । আমাদের 
দেশ থেকে কাবা শরীফ পশ্চিম দিকে । তাই আমরা পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়ি । 
নিয়্যাত অর্থ ইচ্ছা করা, স্থির করা । তাকবীর তাহরীমার সময় প্রত্যেক নামাযের নিয়্যাত 


৩৬ ইসলাম শিক্ষা 


করতে হয়। যেমন, মনে মনে স্থির করা 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই 
এমনিভাবে যুহরের সময় যুহর, আসরের সময় আসর, মাগরিবের সময় মাগরিব এবং 
ইশার সময় ইশার ইত্যাদি নামাযের নাম মনে মনে বলতে হয়। 

জামাআতে নামাযের সময় “আমি এই ইমামের পিছনে নামায পড়ছি” এই কথাও 
ভাবতে হয়। প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত রয়েছে। ওয়াকৃতমত নামায পড়তে 
আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াকৃতমত নামায না পড়লে নামায হয় না। 
মহানবী (স) বলেছেন “ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায পড়া উত্তম” । 


সময়মত নামায আদায় করা আল্লাহর হুকুম । সময়মত আদায় না করলে নামায হয় না। 
নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের ছকটি লক্ষ করি: 


চা 
পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়। 


দুপুরে সূর্য পশ্চিমে নামতে আরম্ভ করলে যুহর শুরু হয়। আর কোন 
কাঠির ছায়া দ্বিগুণ হলে তা শেষ হয়। 

যুহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য ডোবার পূর্বে তা 
শেষ হয়। 


মাগরিব সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয় । পশ্চিম আকাশে আলোর লাল আভা 
মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়। 


মাগরিব শেষ হওয়ার পর ইশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার 
নামাযের সময় থাকে । তবে দুপুর রাতের পূর্বে ইশার নামায পড়া ভাল। 


নামাযের ভিতরে সাতটি ফরয কাজ আছে। এগুলোকে নামাযের আরকান বলে । যথা : 
১. তাকবীরে তাহরীমা বা ‘আল্লাহু আকবার” বলে নামায শুরু করা । 


২. কিয়াম অর্থাৎ দাড়িয়ে নামা আদায় করা । তবে কোন কারণে দীড়াতে অক্ষম 
হলে বসে, এমনকি শুয়েও নামায আদায় করা যায়। 

৩. কিরাআত অর্থাৎ কুরআন শরীফের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা । 

৪. বুকু করা । 

৫. সিজদাহ করা । 

৬. শেষ বৈঠক। 

৭. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা । 
এর কোন একটি বাদ পড়লে নামায হয় না। তাই এগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমরা 
খুবই সাবধান থাকব। 


৩৮ ইসলাম শিক্ষা 


আমরা জানি নামায সবচেয়ে বড় ইবাদাত। দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা 
ফরয । মহানবী (স) যেভাবে নামায পড়তেন আমাদেরকেও সেভাবে নামায পড়তে হবে । 


মহানবী (স) মিস্ওয়াক করে উযূ করতেন । এর পর 
কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে নিয়্যাত করতেন । দুই হাত 
কান পর্যন্ত তুলতেন এবং আল্লাহু আকবার বলে হাত 
বাধতেন। 


মেয়েদেরকে তিনি বুকের ওপর হাত বাধতে 
বলেছেন। 


সানা অর্থাৎ “সুবহানানকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া 
তাবারাকাসমুকা ওয়াতা'আলা জাদৃদুকা ওয়া লা ইলাহা 
গাইরুকা” পড়তেন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির 
পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোন সুরার কিছু অংশ 
পাঠ করতেন। 

আল্লাহু আকবার বলে রুকু করতেন । রুকুতে অন্তত তিন 


বার সুবহানা রাবিবয়াল আযীম পাঠ করতেন । 
সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে সোজা হয়ে দাড়াতেন এ 


এবং রাব্বানা লাকাল হামদ্‌ বলার পর আল্লাহু আকবার 4৪7৯ 7 
বলে সিজদাহ করতেন। সিজদায় অন্তত তিন বার. 1 eA | 
সুবহানা রাবিবয়াল আ'লা পড়তেন ৷ আল্লাহু আকবার 4 
বলে উঠে স্থির হয়ে বসতেন এবং পুনরায় আল্লাহু 
আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করতেন । 


ইসলাম শিক্ষা ৩৯ 
দাড়াতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত শুরু কিং 
করতেন । সরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য ৭) 
কোন সুরার কিছু অংশ পাঠ করতেন । 
পরে প্রথম রাকআতের মত রুকু 
সিজদাহ করে স্থির হয়ে বসতেন । 
তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করতেন। এরপর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বলতেন, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বলতেন, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।” 
তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকআতের পর তাশাহ্হুদ পাঠ করে আল্লাহু 
আকবার বলতেন এবং সোজা হয়ে দীড়াতেন। সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং আগের 
মত রুকু সিজদাহ করতেন । 
তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকআতে রুকু সিজদাহও পর বসতেন। 
তাশাহ্হ্দ, দরুদ, দু'আ মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরাতেন। 
চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাকআতে রুকু সিজদাহর পর বসতেন । তাশাহ্হুদ, 
দরুদ, দুআ মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরাতেন। 

মহানবী (স) জামাআতের সাথে নামায পড়তেন। 

আমরাও জামাআতের সাথে নামায পড়ব । 
জামাআতের সাথে নামায পড়লে মুক্তাদীকে সুরা কিরাআত পড়তে হয় না। যারা 
ইমামের পিছনে নামায পড়ে তাদেরকে মুক্তাদী বলে। 


৪০ ইসলাম শিক্ষা 


জুমাআর দিন সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন। 
যাও । বেচাকেনা বন্ধ রাখ । নামায শেষে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ তা'আলার 
রহমত তালাশ কর” । 


প্রতি দিন পাঁচ বার মসজিদে জামাআত হয় । পাড়ার, মহল্লার লোকজন এক সাথে নামায 
আদায় করেন। এতে পরস্পর দেখা সাক্ষাত ঘটে, কুশলাদি জানা যায়। সুখে দুঃখে 
একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতার সুযোগ হয় । 


প্রতি সপ্তাহে আরও বড় আকারে জামে মসজিদে জুমুআর জামাআত হয় । শুক্রবারে 
জুমুআর নামাযের জন্য অনেক মুসন্লীর সমাবেশ ঘটে । 


ফরয নামাযের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমুআ নামায পড়া সুন্নাত। ফরযের পর 
চার রাকআত বাদাল জুমুআ নামায পড়াও সুন্নাত। এ ছাড়া সময় পেলে নফল নামায 
পড়াও উত্তম। জুমুআর নামায যুহরের ওয়ান্তেই জামাআতে আদায় করতে হয়। 
জামাআত ছাড়া জুমুআর ফরয আদায় হয় না। 

জুমুআর জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মিনারায় বা মসজিদের বাইরে দিতে 
হয়। ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিস্বারে বসলে দ্বিতীয় আযান দিতে হয়। এরপর তিনি 


মিশ্বারে দাড়িয়ে দুটি খুতবা দেন। দুটি খুতবার মধ্যে একটু বসেন । খুতবা অর্থ বন্তৃতা। 
খুতবায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। 


ইসলাম শিক্ষা ৪১ 


খুতবা শুনা ওয়াজিব । এ সময় কথা বলা বা অন্য কিছু করা যায় না। এমনকি নফল 
নামায পড়াও নিষেধ । 


আগে নিয়্যাত করব: আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত জুমুআর 
ফরয নামায এই ইমামের সাথে পড়ার নিয়্যাত করলাম আল্লাহু আকবার । 


জুমুআর নামায মোট দশ রাকআত । চার রাকআত কাবলাল জুমুআ সুন্নাত। দুই 
রাকআত ফরয । চার রাকআত বাদাল জুমুআ সুন্নাত । 
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হাদীস শরীফে জুমুআর নামাযের অনেক ফযীলাত বর্ণিত আছে। মহানবী (স) বলেছেন: 
জুমুআর দিন যে ব্যক্তি সবার আগে মসজিদে আসে আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি উট 
কুরবানীর সাওয়াব দেবেন। তারপর যে ব্যক্তি আসে তাকে একটি গরু কুরবানীর সাওয়াব 
দেবেন। তারপর যে ব্যক্তি আসে তাকে একটি ছাগল কুরবানীর সাওয়াব দেবেন। 


৪২ ইসলাম শিক্ষা 


তিনি আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর নামায আদায় করবে তার এ জুমুআ থেকে 
পরবতী জুমুআ পর্যন্ত সকল ছগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেবেন। 


জুমুআর দিন গোসল করা, ভাল পোশাক পরা, আতর মাখা সুন্নাত। এ দিন যুহরের 
নামাযের পরিবর্তে জুমুআর দুই রাকআত নামায ফরয । 


ঈদের সালাত 


মাল I 

১৮১1 bl 
ঈদ মানে আনন্দ । ঈদ মানে খুশি । বিশ্বেও মুসলিমগণ প্রতি বছর দুটি ঈদ উৎসব পালন 
করেন। একটি রোযার শেষে ঈদুল ফিতর । আরেকটি কুরবানীর ঈদ বা ঈদুল আযহা । 
ঈদের দিন সারা এলাকার মুসল্লীরা ঈদগাহে একত্রিত হন। এলাকার সবার সাথে দেখা 
সাক্ষাত হয়। প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে কুশলাদি, মতবিনিময় করে । বুকে বুক 
মেলায় । কোলাকুলি করে । সব ভেদাভেদ ভুলে যায় । সবাই আনন্দ-খুশি ভাগাভাগি করে 
নেয়। 


সর্বস্তরের জনসাধারণ দুই রাকআত ঈদের 
করেন। ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব । 
মহানবী (স) বলেন, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব 
উৎসব হল পবিত্র ঈদ। 

কবি নজরুল ইসলাম বলেন- 

ও মন, রমযানের এই রোযার শেষে এল খুশীর ঈদ |! 
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে তুই আসমানী তাকীদ। RE EAMES 


ইসলাম শিক্ষা ৪৩ 


ঈদের সালাত পড়ার নিয়ম 

প্রথমে কাতার করে ইমামের পিছনে দীড়াব। নিয়্যাত করব। আল্লাহু আকবার বলে কান 
পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাহরীমা বাধব। সানা পাঠ করব। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ইমামের সাথে তিন তাকবীর দেব। প্রথম দুই বার হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখব । তৃতীয় তাকবীর 
ফাতিহা ও অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবেন। রুকু ও সিজদাহ করবেন । আমরাও ইমামের 
সাথে বুকু-সিজদাহ করব। 

দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম সাহেব আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন । এরপর উচ্চস্বরে 
তিন তাকবীর দেবেন। আমরাও তিন বার আল্লাহু আকবার বলব। তিন বারই কান পর্যন্ত 
হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেব, হাত বীধব না । পরে চতুর্থ বার আল্লাহ্‌ আকবার বলে রুকু করব। 


এরপর অন্যান্য নামাযের মত সিজদাহ করব। তাশাহহ্ুদ, দরুদ, দু'আ মাসূরা পাঠ করে 
ইমামের সাথে সালাম ফিরাব। নামায শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শুনা 
ওয়াজিব । 


ঈদুল ফিতরা 


পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন হল ঈদুল ফিতর-এর 
দিন। ঈদ অর্থ আনন্দ। ফিতর অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখার তাওফিক 
দানের জন্য মুসলিমগণ ও দিন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি নিছক আনন্দ 
উৎসবের দিন নয় । 
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সকলের মুখে সাধ্যমত হাসি ফুটানোর চেষ্টা করতে হয়। ধনীদের ওপর এ দিন সাদকায়ে 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । কারণ আনন্দের দিনে যাতে কেউ অভুত্ত না থাকে । 


ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম । 

ঈদের দিন যে সমস্ত কাজ সুন্নাত তা হল : 

১. সকালে গোসল করা, ২, খোশবু মাখা, ৩. পরিষ্কার কাপড় পড়া, ৪. মিষ্টি জাতীয় কিছু 
খাওয়া, ৫. ঈদের নামায মাঠে আদায় করা । 

ইমাম সাহেবের সাথে দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের নামায পড়া ওয়াজিব। এতে ছয়টি 


অতিরিত্ত ওয়াজিব তাকবীর রয়েছে। দুই রাকআত নামাযের শেষে তিনি দুইটি খুতবা দেন। 
খুতবা মানে বক্তৃতা । খুতবা শুনা ওয়াজিব । এ সময় কথা বলা নিষেধ । 


ঈদুল আযহা 


বছরের দ্বিতীয় ঈদ ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ । ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি গুরুতৃপর্ণ 
দিন। আল্লাহর নির্দেশে এ দিন হযরত ইবরাহীম (আ) তার পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী 
করতে তৈরি হন। তার এ ত্যাগের স্ৃতিস্বরুপ মুসলমানদের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব করা 
হয়েছে। 


যিলহাজ্জ মাসের দশম তারিখ ঈদুল আযহার দিন । ঈদুল ফিতরের মত এ দিনও গোসল করে 
খোশবু লাগিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে ঈদগাহে একই নিয়মে দুই রাকআত ওয়াজিব নামাজ 
আদায় করতে হয়। নামায শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা দেবেন । খুতবা শুনা ওয়াজিব । এ 
দিন নামাযের আগে কিছু না খাওয়া উত্তম । ঈদগাহে যাওয়া ও আসার সময় রাস্তায় উচ্চস্বরে 
তাকবীর পড়া সুন্নাত । তবে ঈদুল ফিতরের দিন এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে হয়। 
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ঈদের তাকবীর হল: আল্লাহ্‌ আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু 
আকাবর আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ । 

কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখব, 
এক ভাগ আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করব, আরেক ভাগ গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন 
করব। এভাবে ঈদেও খুশিতে সবাই শরীক হতে পারে । এতে সমাজে মধুর সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে। 


আমরা ঈদের এ মহান শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করব। সবার সঙ্গে 
মিলেমিশে ঈদের আনন্দ উপভোগ করব । ঈদের এ শিক্ষাকে সমাজে ছড়িয়ে দেব । 


অন্শীলনী 


a 


নৈর্ব্যক্তিক প্ৰশ্ন 
সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ! ) চিহ্ন দাও । 
১. উষূতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া কী? 


ক)" জুনাত খ) ফরয 

গ) নফল ঘ) ওয়াজিব । 
২. উধূর ফরয কয়টি? 

ক) ২টি খ) ৩টি 

গ) ৪টি ঘ) €টি। 
৩. নামাযের আরকান কয়টি? 

ক) ৪টি খ) ৫টি 


গ) ৬টি ঘ) ৭টি । 


৪৬ 


ক) ৫টি খ) ৭টি 

গ) ৬টি ঘ) ৩টি। 
৫. বছরে ঈদ কয়টি? 

ক) ২টি খ) ৩টি 

গ) ৪টি ঘ) €টি। 
৬. ঈদের খুতবা শুনা কী? 

ক) সুন্নাত খ) ওয়াজিব 

গ) ফরয ঘ) মুসতাহাব। 
৭. শূন্যস্থান পূরণ কর 

ক) পবিভ্রতা----------- অঙ্গ 

খ) তাহারাত অর্থ--------- | 


২. পাক-সাফ থাকলে কী উপকার হয়? 
৩. উযুও ফরয কী কী? 
৪. কী নিয়মে গোসল করতে হয়? 
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৫. গোসলের ফরয কয়টি ও কী কী? 

৬. আযান ও ইকামাতের মধ্যে পার্থক্য কী? 

৭. বাংলায় একটি মুনাজাত লেখ । 

৮. সালাতের আহকাম কী কী? 

৯. আরকান কয়টি এবং কী কী? 

১০. পাঁচ ওয়াকৃত নামাযের নাম বল। 

১১. বিত্রের নামায কয় রাকআত? 

১২. জুমুআর নামায বলতে কী বোঝ? 

১৩. জুমুআর নামাযের দুইটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 

১৪. বছরে কয়টি ঈদ আছে? প্রত্যেকটির নাম বল। 

১৫. ঈদুল ফিতর অর্থ কী? 

পরিকল্পিত কাজ 

ক) উযুর কাজসমূহের ধারাবাহিক তালিকা তৈরি কর। 

খ) শিক্ষার্থীরা আযান দেবে । শিক্ষক শুনবেন । প্রয়োজনে সহায়তা করবেন । 

গ) সালাতের আহকাম আরকানের তালিকা তৈরি করবে। 

ঘ) শিক্ষার্থীরা নিয়মানুযায়ী সুবিধামত স্থানে নামায পড়ে দেখাবে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ 
করবেন । প্রয়োজনে সহায়তা করবেন । 
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কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আল্লার কালাম । কালাম মানে বাণী। জিবরাঈল (আ)-এর 
মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট নাযিল হয়েছে। এটি 
সর্বশেষ আসমানী কিতাব । কুরআন মাজীদ এক বারে নাযিল হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। 


কোন্‌ কাজ অন্যায়, কোন্‌ কাজে শাস্তি হবে- এ সবকিছু কুরআন মাজীদে আছে। 
কুরআন মাজীদের নির্দেশ মত চলা আমাদের সবার উচিৎ। আমরা সবাই কুরআন 
মাজীদের নির্দেশ মত চলব ও সব কাজ করব । 


কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার মহাপবিত্র বাণী। এ পবিত্র বাণী ভূল পড়া ঠিক না। 
ভুল পড়লে অর্থও ভুল হয়। আমরা কুরআন মাজীদ শুদ্ধ করে পড়া শিখব। অপরকে 
শিখাব। নামাযে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা ফরয । ফরয মানে অবশ্য কর্তব্য 
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না করলে নামায হয় না। তাই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত 
শুদ্ধ হওয়া দরকার । 


মহানবী (স) বলেছেন : “তোমাদের মধ্যে সে উত্তম, ৰ 
যে নিজে কুরআন মাজীদ শিখে এবং অপরকে শিখায় ।” 
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আরবি বর্ণমালা 


কুরআন মাজীদের ভাষা আরবি। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত বা পড়তে হলে আরবি 
জানতে হবে । আর আরবি জানতে হলে আরবি হরফ বা অক্ষর জানতে হবে । এ জন্য 
আমরা প্রথমেই আরবি অক্ষরের সাথে পরিচিত হব এবং খুব ভালভাবে চিনে নেব যাতে 
ভুল না হয়। আরবিতে মোট ২৯টি বর্ণ বা অক্ষর আছে। এর সমফ্টিকে আরবি বর্ণমালা 
বলা হয়। আরবি পড়তে বা লিখতে হয় ডান দিক থেকে । 


ইয়া 
আরবী হরফগুলোর বাংলায় নাম লিখ। 
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এবার হরফগুলো রং কর 


৫৩ 
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৫৪ 
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৫৬ 


হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ গঠন 


আমরা জানি যবর --_ যের -- এবংপেশ -= 
যেমন- 


১। হরফের উপর যবর থাকলে উচ্চারণে _ কার হবে । যথা: 


আমরা এখন যবরসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব ৷ যথা: 


লা লা 


১০৮ = নুন যবর না, সোয়াদ যবর সা, রা যবর রা = নাসারা 
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কে হরকত বলে। 
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= তাযেরতি = রাযেররি 


আমরা এখন যেরসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব । যথা: 
= লাম যের লি, মীম আলিফ যবর মা = লিমা 


আমরা এখন পেশসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব । যথা : 
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তানবীনযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ 


দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানবীন বলে । তানবীন অর্থ নূনে পরিণত করা । যে 
অক্ষরের ওপর দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশ বসে সে অক্ষরের শেষে নূন আছে বলে মনে 
করা হয়। যেমন, বা যবর বা। এখানে দুই যবর হলে উচ্চারণে বা দুই যবর বান হবে । 


এখন আমরা তানবীনসহ চার্টটি পড়ব ৷ যথা: 


| = আলিফ দুই যবর আন, w = নুন দুই যবর নান 
| = আলিফ দুই যের ইন, ০ = নুন দুই যের নিন 
9] _ আলিফ দুই পেশ উন % = নুন দুই পেশ নুন 


Vz 
| আন, ইন, উন। Le] == নান, নিন, নূন 
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র জানি জযমযুক্ত ( = ) হরফকে সাকিন বলে৷ যথা : 
01 আলিফ লাম যবর আল্‌ । 


০০ ফা ইয়া যের ফী। 


এভাবেও লেখা হয়। এবার 
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এবার এগুলো দেখ এবং খালি হরফে হরকতসহ তাশদীদ বসাও : 
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আরবি শব্দ গঠন 
আরবি বর্ণেও সঠিক উচ্চারণ ও নতুন নতুন শব্দ গঠন করার উদ্দেশ্যে নিম্নের চার্টগুলো 
পড় এবং নতুন শব্দ গঠন কর। 


ইসলাম শিক্ষা ৬৩ 
এবার বর্ণগুলো দ্বারা শব্দ গঠন কর 


চার্ট-৩ 
চার বর্ণের শব্দ 
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আমি এক জন ছাত্র 


lr 
সে এক জন ছাত্র 
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মাদ্দ-এর পরিচয় 

কুরআন মাজীদের কোন কোন হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। 
যথা: 5 ্ ৯১ 
মাদ্দ-এর হরফ তিনটি । যথা: | $4 
১.যবর-এর পরে আলিফ থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা : 

13. 5 মা-যা, 

০-৪ = কা-লা, 
২. যের-এর পরে জযমযুক্ত ইয়া থাকলে একটু টেনে পড়তে হয় ৷ যথা: 

এ ৯কীলা, (42 ৯ফীহা, 


৩. পেশ-এর পরে জযমযুত্ত ওয়াও থাকলে একটু টেনে পড়তে হয় । যথা: 


লা রী 


১১ = ক্লু, ১৬০ = সু 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাদ্দ-এর জন্য দুইটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । হয়: 
১. ছোট মাদ্দ 


২. বড় মাদ্দ 


যে হরফের ওপর এরুপ - চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয় । যথা: 


Lely. GM. U5 - 


যে হরফের ওপর এরুপ ৯ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে আরও বেশি টেনে পড়তে হয় । 


2 A [at 
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যথা : = 

মাদ্দ-এর আরও কিছু চিহ্ন আছে। যেমন: 

১। খাড়া যবর «4. 

কোন হরফের ওপর -- এরুপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয় । যথা : 
“৮ = তোয়া খাড়া যবর তোয়া, হা খাড়া যবর হা = তোয়া-হা। 


এবার খাড়া যবরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব । 


কলা 


PI - ৮৭7৮5 75 ০৬৫ 
২। খাড়া যের 
কোন হরফের নিচে এব এরুপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটি একটু টেনে পড়তে হয় । যথা: 


সপ = বা যের বি, হা খাড়া যের হী = বিহী। 


এবার খাড়া যেরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব । 
টি হন লে RES 2 ভি 
৩। উল্টা পেশ 


আমরা জানি, পেশ >? এরুপ । তবে উল্টা পেশ লেখা হয় £_ এভাবে । কোন হরফে 
উল্টা পেশ থাকলে সে হরফটি একটু টেনে পড়তে হয়। যথা: 
£ ৭] = লাম যবর লা, হা উল্টা পেশ হু লাহু। 


এবার উল্টা পেশযুত্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব । 
পিল লে na নি র্‌ 
দি. ir al - 24০07 
নিচের শব্দগুলো পড়ি : 
প্র ০ ০ শী |» | 
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তাজবীদ 


সি a A 
pr 


কুরআন মাজীদের ভাষা আরবি । আমাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে। আমরা আরবি 
হরফের সঠিক উচ্চারণ শিখব। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা 
প্রয়োজন । এতে অর্থ ঠিক থাকে । সালাত শুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। আর 
সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত না করলে অর্থ ঠিক থাকে না। সালাতও শুদ্ধ হয় না। 
কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে তাকে তাজবীদ বলে। 
কুরআন মাজীদের আয়াতসমহ এবং আয়াতের শব্দ ও বর্ণের সঠিক উচ্চারণ করার 
পদ্ধতিই হল তাজবীদ । তাজবীদ শব্দের অর্থ সুন্দর করা, বিন্যাস করা, উত্তম বানানো, 
সাজানো ইত্যাদি। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “ তোমরা ধীরে-সুস্থে সুবিন্যাস্তভাবে (সহীহ্‌ শুদ্ধভাবে) 
কুরআন তিলাওয়াত কর” । 

মহানবী (স) বলেছেন : “কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য 
১০টি নেকী পাওয়া যায় ।” 


Gee 
মাখরাজ ( £৯৭ ) 
দাত ও ঠোট । 
মাখরাজ অর্থ বের হওয়ার জায়গা বা উচ্চারণের স্থান। আরবি হরফ উচ্চারণের 
স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। মাখরাজ ১৭টি । 


ইদগাম (29) 


৬৮ ইসলাম শিক্ষা 
ইদগাম অর্থ যুক্ত করা, একত্র করা। কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে যুক্ত করে 
পড়াকে ইদগাম বলা হয় । যেমন- 4১44444 ফাহুম মুসলিমুন। 

এখানে মীম (*) হরফটি পরবর্তী মীম-এর সাথে ইদগাম হয়েছে । অর্থাৎ মিলিত 
হয়েছে। ৩১০ - মির রাব্বি। এখানে নূন (এ ) হরফটি পরবর্তী রা ( ১) এর 
সাথে ইদগাম হয়েছে অর্থাৎ মিলিত হয়েছে। 

43 0-$ - মীম মিসলিহী। এখানে নূন (4) হরফটি পরবর্তী মীম-এর সাথে 
ইদগাম হয়েছে অর্থাৎ মিলিত হয়েছে। 

ইদগামের হরফ ছয়টি । যথা : 0 - $- ]- &- )১-৬ক (425১5) 

কোন শব্দের শেষভাগে নূন সাকিন বা তানবীন আসলে এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম 
হরফটি ইদগামের যে কোন একটি হরফ হলে সে নূন সাকিন ও তানবীনকে উত্ত হরফের 
সাথে ইদগাম করে পড়তে হয়। 


আমরা এখন নিচের শব্দগুলো ইদগামসহ পড়ব। 


ইযহার শব্দের অর্থ প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা । বর্ণের বা হরফের মাখরাজ অনুযায়ী স্পষ্ট 
করে উচ্চারণ করা। নূন ছাকিন এবং তানবীন-এর পর যদি হরফে হালকীর যে কোন 
একটি হরফ বা বর্ণ থাকে তখন নূন ছাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়া নিজ 
মাখরাজ অনুসারে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে । 


হরফে হালকী ৬টি । যথা 56 EE £৪ 
Fad এ ও চে 


GRA shes eye তত এ i GA OB Tw AE 
CD me 5S pale le Og - AO ০ শি ১ FS 


ইসলাম শিক্ষা 


জল লা Tg রা রা 
০ 9৫৮০ A টে 


শা 


চুন 
2 8 


৬৯ 


রর 
peg 2 ৫ পি ৯৩ 


0 ১১] ০% 1১০৯ 

এক 

৮4:৫/4৫ ৩৪৫ 
লা নারানযাতা নাহাবেও | od dd ns: 


ইসলাম শিক্ষা 


ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ । 
অনুশীলনী 
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 


সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খ ) চিহ্ন দাও। 

১। কুরআন মাজীদ কার কালাম? 
ক) আল্লাহর কালাম খ) মহানবী (স)-এর কালাম 
গ) জিবরাঈল (আ)-এর কালাম ঘ) মানুষের কালাম । 


২। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর কোন কিতাব নাযিল হয়েছিল? 


ক) তাওরাত খ) ইনজীল 

গ) কুরআন মাজীদ ঘ) যাবর। 
৩। আরবি হরফ কয়টি? 

ক) ৩০টি খ) ২৯টি 

গ) ২৮টি ঘ) ৩২টি 
৪। আরবি হরফের মাখরাজ কতটি? 

ক) ১৯টি খ) ২১টি 

গ) ১৭টি ঘ) ১৫টি। 


৫। শৃন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) কুরআন মাজীদ-------কালাম। 
(ক) হরফ উচ্চারণের স্থানকে-------- বলে। 
(গ) মাদ্দ-এর হরফ------------ টি? 


৭৯ 
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৬। ডান দিক থেকে চিহ্ন এনে বাম দিকের শব্দের সাথে মিলাও: 
ক) যবর 2 


খ) পেশ - 
গ) খাড়া যবর cnn 
ঘ) বড় মাদ্দ ৷ EE 


রচনামূলক প্রশ্ন 

১। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (স) কী বলেছেন? 
২। হরকত কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 

৩। তানবীন কাকে বলে? একটি করে উদাহরণ দাও। 

৪। জযম কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 

৬। মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ-এর হরফ বা বর্ণকয়টি? উদাহরণ দাও । 
৭। তাজবীদ কাকে বলে? কেন তাজবীদ পড়তে হবে? 

৮। মাখরাজ কাকে বলে? আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি? 

৯। ইদগাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও । 

১০। ইযহার কাকে বলে? ইযহারের বর্ণ কয়টি ও কী কী। 

১১। তিন, চার, পাচ ও ছয় বর্ণের একটি করে শব্দ লিখ। 

১২। সূরা আল্‌-ফাতিহা মুখস্থ লিখ । 

১৩। সূরা আন্-নাসর বাংলায় লিখ। 

১৪। সুরা আল্-লাহাব বাংলায় লিখ। 

১৫। সুরা আল্‌ ইখলাস মুখস্থ বল এবং বাংলায় লিখ। 


পরিকল্পিত কাজ 
ক. সুরা ফতিহা, সুরা আন-নাসর, সুরা আল-লাহাব এবং সুরা আল্‌ ইখলাস-এর 


একটি করে প্রতি দিন এক জন পাঠ করবে । অন্যরা শুনবে । প্রয়োজনে শিক্ষক সাহায্য 
করবেন। 
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আখলাক একটি আরবি শব্দ । এর অর্থ চরিত্র, স্বভাব, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি । আখলাক 
দুই প্রকার : ১. আখলাকে হামীদা ২. আখলাকে যামীমা। 


আখলাকে হামীদা মানে প্রশংসনীয় আখলাক ৷ যথা : সৎ স্বভাব, সৎ চরিত্র, সৎ গুণাবলি 
ইত্যাদি। 


নামায পড়া, রোযা রাখা, ভাল কাজ করা, সত্য কথা বলা, রোগীর সেবা করা, সবার 
সাথে ভাল ব্যবহার করা, দেখা সাক্ষাতে সালাম করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি 
সবই আখলাকে হামীদা। তদ্রুপ মেহমানদের আপ্যায়ন করা, বড়দের সম্মান করা, 
ছোটদের আদর করা, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করার আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় 
চরিত্র, সৎ গুণাবলি । 


মহানবী (স) বলেন : মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হল উত্তম আখলাক। 


যে লোক মিস্টি কথা বলে, ভাল কাজ করে, সুন্দর ব্যবহার করে তাকে সবাই ভালবাসে, 
আদর করে। ছেলেমেয়ের আখলাক ভাল হলে আব্বা-আম্মার সুনাম হয়। এমন 
ছেলেমেয়ের জন্য সবাই দু'আ করে । বিদ্যালয়ের যে ছাত্র বা ছাত্রী সুন্দর ব্যবহার করে, 
নমর ও ভদ্র হয়ে চলে শিক্ষকগণ তাকে ভালবাসেন । চরিত্র ভাল হলে দুনিয়ার জীবন 
সুন্দর হয়, সুখের হয়; আখিরাতেও মুক্তি পাওয়া যায়। খাঁটি মুমিন হতে হলে চরিত্র 
সুন্দর হতে হবে। 


মহানবী (স) বলেন: সত্যিকার মুমিন তারাই যাদের চরিত্র সুন্দর | 


আখলাকে যামীমা বলতে আমরা বুঝি নিন্দনীয় আখলাক । কুস্বভাব, দুশ্চরিত্র, খারাপ 
অভ্যাস ইত্যাদি ৷ যথা : মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, চুরি করা, ছিনতাই করা, সন্ত্রাস করা, 
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জুয়া খেলা সবই নিন্দনীয় কাজ বা আখলাকে যামীমা । সবাই এ সকল কাজ ঘৃণা করে । 


যারা এ সকল কাজ করে তাদের কেউ ভালবাসে না। মহান আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসেন না। আব্বা, আম্মা, আত্মীয়স্বজন কেউ ভালবাসে না। সমাজের সবাই তাদের 
ঘৃণা করে। চরিত্র সুন্দর হওয়ার জন্য ভাল ভাল গুণ থাকা প্রয়োজন । যেমন, আববা- 
আম্মাকে সম্মান করা, শিক্ষককে সম্মান করা, প্রতিবেশির সাথে ভাল ব্যবহার করা, সত্য 
কথা বলা ইত্যাদি। 


আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র ছিল সবচেয়ে সুন্দর । আমরা 
তার উম্মত। আমরা তার আদর্শে আমাদের চরিত্র গড়ে তুলব । 


মহানবী (স) শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্বেও মুনাজাত করতেন: “ হে আল্লাহ! 
আপনি আমার দেহের গঠন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রও সুন্দর করুন ।” 


আমরা সবাই আমাদের সুন্দর চরিত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব। 
আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা 
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আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন । স্েহ-মমতা ও দরদ দিয়ে তারা আমাদের 
লালনপালন করেন । আমাদের জন্য তারা অনেক কষ্ট করেন । ত্যাগ স্বীকার করেন। 
নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। অসুখ-বিসুখ হলে রাত-দিন সেবাযত্র করেন। 
রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দু'আ করেন। 


আব্বা-আম্মার কথা শোনা, তাদেও সাথে ভাল ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য । 


আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আমারই ইবাদাত করবে এবং পিতামাতার সাথে ভাল 
ব্যবহার করবে” । 
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মহানবী সে) বলেন: সন্তানের প্রতি পিতা খুশি থাকলে মহান আল্লাহও সেই সন্তানের 
প্রতি খুশি থাকবেন । পিতা খুশি না থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি খুশি থাকবেন 
না। 


মহানবী (স) আরও বলেন: মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশৃত। 


আরও একটি ঘটনা- একদা মহানবী (স)-কে এক জন সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন, “হে 
আল্লাহর রাসুল (স), আমার পিতা ও মাতা উভয়ই জীবিত আছেন, আমি কাকে বেশি 
সেবা করব?” মহানবী (স) বলেন, “তোমার মাতাকে”। তিনি এভাবে একই প্রশ্ন 
মহানবী (স)-কে তিন বার জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বারই রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন 
“তোমার মাতাকে”। চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “তোমার পিতাকে ।” এতে 
বুঝা যায়, মায়ের সেবাযত্ ও সম্মান করলে আল্লাহ তা'আলা খুব খুশি হন। 


আমরাও আব্বা-আম্মাকে সম্মান করব । তাদের জন্য দু'আ করব। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের আব্বা-আম্মার জন্য দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দু'আটি 
হল : রাব্বিরহাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা । 


অর্থ- হে আল্লাহ, আমার আব্বা-আম্মা ছোট বেলায় আমাকে যেভাবে দয়া ও ম্নেহের সাথে 
লালনপালন করেছেন, আপনিও তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করুন । 


আমরা- 


করব । তাদের মনে কষ্ট দেব না। আব্বা- আম্মার সেবা করব, তাদের জন্য দুআ করব । 
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আব্বা-আম্মার মত শিক্ষকও আমাদের আপনজন । আব্বা-আম্মা আমাদের লালনপালন 
করেন। শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দান করেন। তিনি আমাদের লিখতে পড়তে 
শেখান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তার কাছেই শিখি। তিনি আমাদের 
সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। আমরা তাকেও আব্বা-আম্মার মত সম্মান 
করব । 


আমাদের মহানবী (স) শিক্ষকরুপে আগমন করেছিলেন । শিক্ষকতা অত্যন্ত মর্যাদার 
কাজ। মহানবী (স) মক্কায় দারুল আরকাম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর মহান 
শিক্ষক ছিলেন । তিনি বিদ্বান ও শিক্ষকগণের প্রতি মর্যাদা দিতেন । 


কয়েক জন মুসলিমকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে তিনি তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন । 


শিক্ষক আমাদের শুধু লেখাপড়াই শিখান না। তিনি আমাদের আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, 
আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সদগুণাবলির শিক্ষা দেন। 


দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন আলমগীর । তার পুত্র এক শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করত। সে 
তার শিক্ষককে খুব সম্মান করত। তার কথা শুনত। সেবাযত্ব করত। এক দিন বাদশাহ 
দেখলেন, পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালছে। আর শিক্ষক নিজের হাতে পা সাফ 
করছেন। বাদশা শিক্ষককে দরবারে ডাকলেন। শিক্ষক ভয় পেলেন। ভাবলেন- 
বাদশাহর ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢালিয়েছেন, তাই হয়তো তিনি রাগ করেছেন । 


বাদশাহ বললেন- আমার ছেলে আপনার কাছে আদব-কায়দা শিখেছে বলে তো মনে হয় 
না। সে শুধু আপনার পায়ে পানি ঢালছিল। নিজের হাতে পা ধুইয়ে দেয় নি কেন? 


বাদশাহর কথা শুনে শিক্ষক অবাক হলেন। খুশিতে তার মন ভরে গেল। বললেন- 
“জীহাপনা, আপনি সত্যিই মহৎ। আপনি শিক্ষকের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন ।” 


আমরাও শিক্ষকের সম্মান করব । তাকে সালাম দেব । তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। 
মন দিয়ে লেখাপড়া করব। 

শিক্ষক হলেন গুরুজন, করেন শিক্ষাদান । 

তাদের মোরা করব সেবা, রাখব তাদের মান। 
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আব্বা-আম্মা আমাদের স্নেহ করেন। বড় ভাইবোন আমাদের আদর করেন । দাদা-দাদী, 
নানা-নানীও আদর করেন । শিশুকালে তারা আমাদের কোলে নিয়েছেন। লালন-পালন 
করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আমাদের শিক্ষা দেন। আদর করেন। ম্েহ করেন। 
আমরা তাদের সকলকে সম্মান করব । তাদের কথা মেনে চলব। 

উপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং বয়সে বড় পাড়া-পড়শীরাও আমাদের গ্েহ করেন। তারা 
সম্মানের পাত্র । 

বাড়িতে কাজের লোক থাকে । আমরা তাদের সম্মান করব । তাদের সাথে ভাল ব্যবহার 
করব। 

বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি যানবাহনে অনেক বৃদ্ধ লোক ওঠেন । বসার জায়গা না 
পেয়ে দাড়িয়ে থাকেন । আমরা উঠে দীড়াব। তাদের জন্য আসন ছেড়ে দেব। তারা খুশি 
হবেন । আমাদের জন্য দু'আ করবেন। 

ছোট ভাইবোনদের আমরা আদর করব । যারা ছোট, যারা নিচের শ্রেণীতে পড়ে, তাদের 
সবাইকে আমরা স্নেহ করব । আদর করব । ভাল কথা শেখাব । 

মহানবী (স) ছোটদের খুব আদর করতেন। বড়দের সম্মান করতেন । বড়দের সম্মান 
আর ছোটদের গ্নেহ করলে আল্লাহ খুশি হন। 

মহানবী (স) বলেন: “যে বড়দের সম্মান করে না, আর ছোটদের স্নেহ করে না, সে 
আমার উম্মত নয় |” 


আমরা সবাই আমাদের বড়দের সম্মান করব এবং ছোটদের আদর ও স্নেহ করব। 
আমরা সবাই মিলেমিশে শীনিততে বসবাস করতে পারব। 
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আমাদের মহানবী (স) বলেন, যার অন্যায় আচরণ থেকে প্রতিবেশী রক্ষা পায় না, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 


তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম । 


যারা আমাদের আশেপাশে বাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী ৷ এছাড়া লঞ্চ-স্টিমার, 
বাস- ট্রেনের সহযাত্রী, ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবেশির মত। 


আমরা সবাই মিলেমিশে সমাজে বাস করি । সমাজে বাস করার সুবিধা অনেক । একের 
দ্বারা অন্যের উপকার হয় ৷ বিপদে-আপদে সাহায্য পাওয়া যায় । 


কোন বিপদ আসলে সবার আগে প্রতিবেশীকেই এগিয়ে আসতে হয়। 


আমরা প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করব। মিলেমিশে থাকব । বিপদে-আপদে 
সাহায্য করব। অসুখ-বিসুখ হলে সেবা-যত্ব করব। গরিব প্রতিবেশীকে খাবার দেব। 
জামা-কাপড় দেব । টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করব। প্রতিবেশীর কষ্ট হয় এমন কোন 
কাজই আমরা করব না। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না। জোরে রেডিও 
ক্যাসেট বাজাব না। এতে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে । 


প্রতিবেশি খারাপ হলেও তার সাথ ভাল ব্যবহার করতে হবে । ইমাম আবু হানীফা রে) 
জ্ঞানচর্চা ও ইবাদাতে মশগুল থাকতেন । তার প্রতিবেশি ছিল এক মুচি। সে গান-বাজনা 
আর শোরগোলে মেতে থাকত। এতে ইমাম সাহেবের খুব অসুবিধা হত। এক দিন 
শোরগোল শোনা গেল না। ইমাম সাহেব চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, লোকটির 
কোন বিপদ-আপদ হল কি না? তিনি তার খোঁজ নিলেন । দেখলেন, কোন 


ইসলাম শিক্ষা ৭৯ 


অপরাধের জন্য তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তিনি নিজে যামিন হয়ে তাকে মুক্ত করে 
আনলেন । মুচি তার খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত হল। ইমাম সাহেবের কাছে ক্ষমা 
চাইল। সে আর কোন দিন তার অসুবিধা করে নি। ভাল ব্যবহারে খারাপ প্রতিবেশীও 
ভাল হয়ে যায়। 

আমরা- 

প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করব। 

বিপদে-আপদে তার সাহায্য করব। 

প্রতিবেশীর পোষা পশু-পাখির ক্ষতি করব না। 

তার গাছপালা নষ্ট করব না। 

প্রতিবেশীর অসুবিধা হয় এমন কোন কাজই করব না। 


ial 53358 
রোগীর সেবাযত্ব করা ইসলামের বিধান । মহানবী (স) রোগীর সেবাযত্ব করার ব্যাপারে 
বিশেষ গুরুতু দিয়েছেন। 
মহানবী (স) বলেন, “ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রোগীর সেবা কর এবং খণগ্রস্তকে খণমুক্ত 
কর'। 
মহানবী (স) রোগীর সেবা করতেন। এমনকি রোগী বিধর্মী বা ভীষণ শত্রু হলেও তার 
সেবা করতেন । 


আমাদের অসুখ-বিসুখ হয় । যার অসুখ হয় সে দুর্বল হয়ে পড়ে । অসহায় বোধ করে । 


৮০ ইসলাম শিক্ষা 


খারাপ লাগে । এ সময়ে তার আশেপাশে যারা থাকে তাদের উচিৎ তাকে সাহায্য করা । 
সেবা-যত্ন করা । চিকিৎসার ব্যবস্থা করা । 


মহানবী (স)-এর প্রতিবেশী ছিল এক বুড়ি। সে প্রতি দিন তার পথে কাটা দিত। 
মহানবী (স)-এর পায়ে কাটা ফুটলে সে দূর থেকে দেখে হাসত। এক দিন পথে কাটা 
না দেখে মহানবী (স) ভাবলেন- বুড়ির অসুখ-বিসুখ হল কি না! নিজে তার বাড়ি গিয়ে 
খোজ নিলেন। দেখলেন বুড়ি সত্যিই অসুস্থ। তিনি সেবা-যত্র দিয়ে তাকে সারিয়ে 
তুললেন বুড়ি ভাল হয়ে গেল। সে তার করা কাজের জন্য লঙ্জিত হল। সে আর 
কোনদিন পথে কাটা দেয় নি। 

প্রতি দিন আমাদের অনেকের সাথে দেখা হয়। যাদের সাথে দেখা হয় তাদের সালাম 
করব । কুশল জিজ্ঞাসা করব । বলব- কেমন আছেন? 

যাদের সাথে দেখা হয় না, তাদের খোঁজ-খবর নেব। কারও কোন অসুবিধা থাকলে তা 
দূর করার চেষ্টা করব। 

আমাদের প্রিয় নবী (স) নামাযের পরে সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন । খোঁজ-খবর 
নিতেন। কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কারও অসুবিধা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা 
করতেন । আমরা রোগীর সেবা করব । সবার কুশল জিজ্ঞাসা করব । খোঁজখবর নেব। 


ইসলাম শিক্ষা ৮১ 


সত্য কথা বলা মহৎ গুণ। যে সত্য বলে তাকে বলে সত্যবাদী । যে সত্য বলে তাকে 
সবাই বিশ্বাস করে, ভালবাসে । সে আল্লাহর কাছেও প্রিয় । 
মহানবী (স) ছোটবেলা থেকেই সবার কাছে সত্যবাদী হিসেবে প্রিয় ছিলেন। 


যে মিথ্যা বলে তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না। মিথ্যা সব পাপের মূল। যে 
মিথ্যা বলে তার ওপর মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। 


মহাবী (স) বলেন, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস। 
তিনি আরও বলেন: সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায় । 


মহানবী (স)-এর কাছে একটি লোক এসে বলল- আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি। আরও 
অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ এক বারে ত্যাগ করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। আপনি আমাকে একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। 


মহানবী (স) বললেন, “মিথ্যা কথা বলবে না।,” লোকটি বলল, “এ তো খুব সহজ 
কাজ ।” পরে দেখা গেল, তার পক্ষে আর কোন খারাপ কাজ করাই সম্ভব হল না। কারণ 
সে ভাবল, কেউ অপরাধের কথা জিজ্ঞেস তো মিথ্যা বলা যাবে না। আর সত্য বললে 
লজ্জিত হতে হবে । শাস্তি পেতে হবে । 


এভাবে শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় সে সব রকম খারাপ কাজ থেকে বেঁচে গেল। 


আমরা সব সময় সত্য কথা বলব । 


৮২ ইসলাম শিক্ষা 
কোন সময় মিথ্যা কথা বলব না। 


ওয়াদা পালন করা 


১০ HM 


ওয়াদা পালন করা মানে কথা দিয়ে কথা রাখা । কথামত কাজ করা । যে লোক ওয়াদা 
পালন করে তাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালবাসে । ওয়াদা পালন করলে আল্লাহ তাআলা 
খুশি হন। 

মহানবী (স) বলেন : যে ওয়াদা পালন করে না, সে ধার্মিক নয়। মহানবী (স) এবং 
সাহাবিগণ ওয়াদা করলে যত অসুবিধাই হোক না কেন তা পালন করতেন। ইরানের 
একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিল হরমুজান। সে খুব অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিল। 
এক যুদ্ধে সে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। 

তাকে খলীফা উমর (রা)-এর কাছে আনা হল । উমর (রা) বললেন, “হরমুজান, তুমি 
অনেক মুসলিমকে হত্যা করেছে । অনেক নিরীহ লোকের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছ । তোমার 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । মৃত্যুর আগে তোমার কিছু বলার আছে কি?” 

হরমুজান পানি চাইল । তাকে পানি দেওয়া হল। সে বলল, “খলীফা! আপনি দয়া করে 


কথা দিন, পানি পান করার আগে আমাকে হত্যা করা হবে না।” উমর (রা) কথা 
দিলেন। 


চতুর হরমুজান পানিটুকু ফেলে দিল। আর বলল, “আমি পানি পান করব না। 
আপনারাও আমাকে হত্যা করতে পারবেন না।” 


মুসলিম সৈন্যরা তাকে হত্যা করতে চাইল । উমর (রা) বললেন, “না, তা হয় না। এক 
জন মুসলিমের কথার মূল্য অনেক। চরম মূল্য দিতে হলেও আমার কথা আমাকে 
রাখতেই হবে । হরমুজানকে হত্যা করা চলবে না। সে মুক্ত ।” 


ইসলামের এই আদর্শে হরমুজান মুগ্ধ হল । সে ইসলাম গ্রহণ করল। 
আমরা সব সময় ওয়াদা পালন করব । 


ইসলাম শিক্ষা ৮৩ 
কোন সময় ওয়াদা ভঙ্গা করব না। 


লোভ না করা 


০৯ dn 


লোভ না করা চরিত্রের একটি সুন্দর গুণ। লোভ-লালসা মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও 
অশান্তির কারণ হয়। লোভের কারণে মানুষ নানা রকম অন্যায় ও পাপের কাজে লিপ্ত 
হয়। লোভী মানুষ কখনও সুখী হয় না। শান্তি পায় না। সে যত পায় আরও চায়। লোভ 
না করলে অনেক পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়। 


মহানবী (স) বলেন, তোমরা লোভ থেকে সাবধান হও, লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। 


যাবুর কিতাব হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তীর কণ্ঠ ছিল খুবই 
মধুর। তিনি খুব সুন্দর করে কিতাব পড়তেন । তা শোনার জন্য শনিবারে সমুদ্রের মাছ 
পর্যন্ত তীরে আসত । শনিবার দিন ছিল তাদের ইবাদাতের দিন। এঁ দিন মাছ ধরা 
নিষেধ ছিল। কিছু লোভী লোক সে নিষেধ অমান্য করল । তারা এ দিন ফাদ পেতে মাছ 
আটকে রাখল । তাদের ওপর মহান আল্লাহর আযাব এল । তারা ধ্বংস হয়ে গেল। 


কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” | 
আমরা সকল খারাপ কাজের লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকব । 


অপচয় না করা 


০৯ এ১ 


আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস নষ্ট করি । প্রয়োজনের বেশি খাবার নেই। খেতে 
পারি না, ফেলে দেই। অপ্রয়োজনে কোন কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে। অপচয় করা 
বড় পাপ। 


আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা অপচয় করে, তারা শয়তানের ভাই ৷” 


৮৪ ইসলাম শিক্ষা 


আমরা বিনা প্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে রাখি । ফ্যান চালাই। পানির কল খুলে রাখি। 
এতে প্রচুর অপচয় হয়। 

গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি। মনে করি একটা দিয়ালশাইয়ের কাঠি বেঁচে গেল। কিন্তু 
এতে যে গ্যাসের কত অপচয় হয় তা কি আমরা ভেবে দেখি? গ্যাস, পানি এসব আল্লাহর 
দান। অপচয় করলে মহান আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে । 

কেউ কেউ বাজি পোড়ায়, পটকা ফোটায়। এসবও অপচয়। এতে অনেক সময় বিপদ 
ঘটে ৷ ঘরবাড়িতে আগুন লাগে । কেউ কেউ দুষ্টামি করে খড়কুটায় আগুন দেয়, এতেও 
অপচয় হয়। বিপদ ঘটে ৷ বিড়ি, সিগারেট খাওয়া অপচয় । এতে স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি 
হয়। 


আমরা মহান আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। 
সব রকম অপচয় থেকে বিরত থাকব । 


লাল ক পরা 


পরনিন্দা না করা সুন্দর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। কারও দোষ বলে বেড়ান, গীবত 
করা, সবাই পরনিন্দা বা পরচর্চা। অসাক্ষাতে কারও দোষ বললে গীবত করা হয় । গীবত 
করা নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত জঘন্য অপরাধ । 


দোষ খুঁজে বেড়ান একটি মন্দ কাজ । যারা ভাল লোক তারা মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায় 
না। যারা খারাপ লোক তারাই শুধু মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায় । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। 


পরনিন্দায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। যে পরনিন্দা বা 
পরচর্চা করে তাকে কেউ পছন্দ করে না। 


মহানবী (স) বলেন, পরনিন্দীকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না । 
পরনিন্দা করা যেমন পাপ, তেমনি তা শোনাও পাপ। 
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আমরা পরনিন্দা করব না এবং তা শুনবও না। 
অনুশীলনী 
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক (৭ ) চিহ্ন দাও। 
১. ক) ইবাদাত খ) 
খ) ঈমান ঘ) 
২. মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান কোনটি? 
ক) সম্পদ খ) 
গ) সুন্দর চেহারা ঘ) 
৩. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কে? 
ক) প্রতিবেশী খ) 
গ) ভাইবোন ঘ) 
৪. কার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত? 
ক) পিতার খ) 
গ) মায়ের ঘ) 
৫. আমাদের সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন কে? 
ক) আব্বা খ) 
গ) শিক্ষক ঘ) 
৬. কোন্‌ বাদশাহ শিক্ষকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন? 
ক) আকবর খ) 
গ) আলমগীর ঘ) 


৭. আমরা কাদের সম্মান করব? 
ক) ছোটদের খ) 


আখলাক 
দু'আ 


৮৫ 


৮৬ 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 
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গ) বন্ধৃদের ঘ) ধনীদের। 
আমরা কাদের স্নেহ করব? 

ক) গরিবদের খ) আত্মীয়দের 

গ) বড়দের ঘ) ছোটদের । 
মানুষ কোথায় বাস করে? 

ক) বাজারে খ) বন্দরে 

গ) সমাজে ঘ) জজ্গালে। 

কোন বিপদ আসলে সবার আগে কারা সাহায্য করে? 

ক) প্রতিবেশীরা খ) আত্মীয়রা 

গ) বন্ধ-বান্ধৰ ঘ) ধনী লোকেরা। 
“রোগীর সেবা কর'একটি কার কথা? 

ক) আল্লাহর খ) মহানবী (স)-এর 
গ) ডাক্তারের ঘ) বিজ্ঞজনের 
মহানবী (স)-এর পথে কাটা দিত কে? 

ক) এক পাগল খ) এক বালক 

গ) এক বালিকা ঘ) এক বুড়ি। 
বুড়ি অসুস্থ জেনে মহানবী (স) কী করলেন? 

ক) সেবা-যত্ব করলেন খ) খুব খুশি হলেন 
গ) গালি দিলেন ঘ) অভিশাপ দিলেন। 
যে সত্য কথা বলে তাকে কী বলে? 

ক) বিশ্বাসী খ) আমানতদার 
গ) সত্যবাদী গ) মিতব্যয়ী। 
সত্য মানুষকে কী দেয়? 


ক) সম্পদ খ) বন্ধ 


০২ 
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১৬. 


2৭. 


১৮. 


১৯. 


২১, 


২২. 


২৩. 


গ) মুক্তি ঘ) কষ্ট । 
কোন খলীফার সাথে হরমুজানের কথা হয়েছিল? 

ক) আবুবকর (রা) খ) আলী (রা) 
গ) উমর (রা) ঘ) উসমান (রা) 
মৃত্যুও আগে হরমুজান কী চেয়েছিল? 

ক) দুধ খ) পানি 

গ) ফল ঘ) মধু। 

কে যত পায় আরও চায়? 

ক) দরিদ্র ব্যক্তি খ) লোভী মানুষ 
গ) ধনী লোক ঘ) ভিক্ষুক। 
যাবুর কিতাব কোন নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল? 

ক) মূসা (আ) খ) ঈসা (অ) 
গ) ইবরাহীম (আ) ঘ) দাউদ (আ) 
. বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস নষ্ট করাকে কী বলে? 

ক) অপচয় খ) খিয়ানত 
গ) মিতব্যয় গ) কৃপণতা । 
ক) বন্ধু খ) অনুসারী 
গ) ভাই ঘ) শিষ্য। 
অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোকে কী বলে? 

ক) সমালোচনা খ) হিংসা 

গ) ঈর্ষা গ) পরনিন্দা। 
অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে কী বলে? 

ক) খিয়ানত খ) গীবত 

গ) অপবাদ ঘ) হাসাদ। 


৮৭ 
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শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক) আমরা সবাই মিলেমিশে------- বাস করি। 


আমরা সুন্দর চরিত্রের জন্য মুনাজাতে কী বলব? 
আব্বা-আম্মা আমাদের জন্য কী কী করেন? 
আব্বা-আম্মার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিৎ? 

মহানবী (স) কে এক জন সাহাবী কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন? 
আব্বা-আম্মার জন্য কী বলে দু'আ করতে হয়? 

শিক্ষক আমাদের জন্য কী কী করেন? 

বাদশাহ আলমগীর অসন্তুষ্ট হলেন কেন? 

“বাদশাহ আলমগীর! আপনি সত্যিই মহৎ”-এ কথা কে বলেছিলেন এবং কেন 
বলেছিলেন? 

৯. শিক্ষকের সাথে কেমন ব্যবহার করবে? 

১০. শিক্ষকের সম্মান সম্বন্ধে তোমাদের বইয়ে যে কাহিনীটি আছে তা সংক্ষেপে লেখ । 
১১. বড়দের প্রতি তোমার কর্তব্য কী? 

১২. ছোটদের সাথে তুমি কেমন ব্যবহার করবে? 

১৩. বড়দের সম্মান করা আর ছোটদের গ্েহ করা সম্বন্ধে মহানবী (স) কী বলেছেন? 
১৪. প্রতিবেশী কারা? 

১৫. প্রতিবেশী সম্পর্কে মহানবী (স) কী বলেছেন? 

১৬. প্রতিবেশীর প্রতি তুমি কী কী কর্তব্য পালন করবে? 


জি DER RL এডি HL UY 
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১৭. 


প্রতিবেশীর সাথে ইমাম আবু হানীফার (র) ব্যবহার সম্পর্কে যে কাহিনী আছে তা 
সংক্ষেপে লিখ। 


. কারও অসুখ হলে তুমি কী করবে? 

. রোগীর সেবা সম্পর্কে মহানবী (স)-এর জীবনের একটি আদর্শ কাহিনী সংক্ষেপে লিখ। 

. সত্যবাদী কে? তার প্রতি মানুষের ধারণা কেমন? 

. সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে মহানবী (স) কী বলেছেন? 

. যে মিথ্যা বলে তার প্রতি মানুষের ধারণা কেমন? 

. সত্য পুণ্যের পথে পরিচালিত করে- এই উক্তির আলোকে একটি কাহিনী বর্ণনা কর। 
* ওয়াদা পালন করা বলতে কী বোঝ? 

. উমর রো) হরমুজানকে কী কথা দিয়েছিলেন? 

. লোভ করলে কী ক্ষতি হয়? 

. লোভ সম্পর্কে মহানবী (স) কী বলেছেন? 

. দাউদ (আ)-এর সময়ের লোভী লোকগুলো কী অপরাধ করেছিল এবং তাদের 


ওপর কী আযাব এসেছিল? 


. অপচয় কাকে বলে? 

. অপচয়কারী সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছে? 

. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় কীভাবে হয়? 

. অপচয়-এর কুফল বর্ণনা কর। 

, গীবত কাকে বলে? গীবত করা কী ধরনের অপরাধ? 
. পরনিন্দা কুফল কী? 

. পরনিন্দ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক কী বলেছেন? 

. মহানবী (স) পরনিন্দা সম্বন্ধে কী বলেছেন? 
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পরিকল্পিত কাজক 

ক) কী কী উপায়ে আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর। 
খ) শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে এক দিন শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করবে । 

গ) শিক্ষককে কীভাবে সম্মান দেখান যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 

ঘ) বড়দের কী উপায়ে শ্রদ্ধা করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে । 

ও) প্রতিবেশীর প্রতি যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 
চ) কী কী উপায়ে রোগীর সেবা করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 

ছ) চরিত্র গঠনমূলক দশটি সদগুণের তালিকা তৈরি কর। 
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আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন । 
তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার ওহী অবতীর্ণ হত। এই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ নবী- 
রাসুলগণকে মানুষের হিদায়াতের নিয়মাবলি শিক্ষা দিতেন। নবী-রাসূলগণ ইবাদাত- 
বন্দেগী কেমন করে করতে হয় তা আমাদেরকে শিখিয়েছেন । তারা ছিলেন অত্যন্ত সৎ 
আদর্শ মহামানব । তারা ছিলেন আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা। 

মহান আল্লাহ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে কোন কোন নবীর ওপর 
আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন । তাদেরকে রাসূল বলা হয়। আর তাদের মধ্য থেকে 
যাদের ওপর আসমানী কিতাব নাযিল হয় নি তারা হলেন নবী । তারা পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাব অনুসরণ করে মানুষকে হিদায়াত করতেন । 


মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও আদর্শ 
মহানবী (স)-এর জন্ম ও পরিচয় 
আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী । তিনি ছিলেন 
আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসূল। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে সম্তরান্ত কুরাইশ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন । তার আব্বার নাম আব্দুল্লাহ এবং আম্মার নাম আমিনা । 


মহানবী (স)-এর কৈশোর ও মানবী জীবন 
মহানবী (স) ইয়াতীম ছিলেন। কুরাইশ বংশের নেতা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন তার 


দাদা। তিনি প্রথমে তার দাদার বাড়িতে লালিত-পালিত হন । দাদার ইন্তেকালের পর 
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আবু তালিব তার লালন-পালনের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। চাচা আবু তালিবও ছিলেন 
কুরাইশ বংশের নেতা । মহানবী (স) আরবের অন্যান্য বালকদের ন্যায় মাঠে ছাগল ও 
মেষ চরাতেন। তার চাচা আবু তালিবের ব্যবসার কাজেও সাহায্য করতেন । তিনি 
হযরত খাদীজা (রা)-এর বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িতৃভার গ্রহণ করেন। 


বিবাহ 
তার ২৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা রো)-এর সাথে বিয়ে হয়। তখন হযরত খাদীজা 
(রা)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। 


আরববাসীর তৎকালীন অবস্থা 

আরবের লোকেরা তখন এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শত শত দেব-দেবী ও অসংখ্য মূর্তির 
পূজা করত। এমন কি তারা পবিত্র কাবা ঘরেও ৩৬০টি মুর্তি রেখে ছিল। ছোট ছোট 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ- 
বিগ্রহ লেগেই থাকত। অনেক বছর যাবৎ এ সকল যুদ্ধ চলত । চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, 
লুটতরাজ, খুনখারাবি ইত্যাদি জঘন্য কাজে তারা লিপ্ত থাকত। সুদ খাওয়া, জুয়াখেলা, 
মদ্যপান করা ইত্যাদি তাদেওর নিত্য- নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। দাস-দাসী ও নারীদের 
ওপর অত্যাচার চালাত । এ সকল অনাচার ও যুলুম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মাদ 
(স) তার বন্ধৃদের নিয়ে পরামর্শ করেন। তারা হিলফুল ফুযুল নামে এক শান্তিসংঘ 
গঠন করেন। 


মহানবী (স)-এর সদগুণাবলি 

মহানবী সে) অত্যন্ত সদগুণের অধিকারি ছিলেন । তিনি ছিলেন শান্ত, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী 
ও উন্নত চরিত্রের অধিকারি। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন । তার সততা, সত্যবাদিতা 
ও চরিত্র মাধূর্যের জন্য মক্কাবাসীরা তাকে আল্‌্-আমীন বলে ডাকত। “আল্-আমীন” 
মানে পরম বিশ্বাসী ও আমানতদার ৷ সবাই তাকে বিশ্বাস করত । তার কাছে ধন-সম্পদ 
আমানত রাখত ৷ তিনি কোন দিন আমানতের খিয়ানত করেন নি। 
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মহানবী (স) অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাপন করতেন । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক পবিত্র 
থাকতেন । 


মহানবী (স)-এর নবুওয়্যাত লাভ 

৪০ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত লাভ করেন । পবিত্র মক্কার হিরাগুহায় হযরত জিবরাঈল 
(আ) আল্লাহর তাআলার ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে 
বলেন, মহান আল্লাহ আপনাকে নবী-রাসূল বানিয়েছেন। 


মহানবী (স)-এর মক্কায় দ্বীন ইসলাম প্রচার 

এরপর মহানবী (স) আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রচার 
করেন-আল্লাহ তা'আলা এক এবং অদ্বিতীয় । হযরত মুহাম্মাদ (স) তা'আলার নবী ও 
রাসূল। তিনি এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে বলেন মক্কায় কাফির মুশরিকরা 
এতে ক্ষেপে যায়। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শু হয়ে যায়। তারা তার 
সাহাবিগণের ওপরও অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন, যুলুম, নিপীড়ন শুর করে । অবশেষে 
৬২২ খিস্টাব্দে তিনি এবং তার অনেক সাহাবি মদীনায় হিজরত করেন। তখন তার 
বয়স ছিল ৫২ বছর ৷ মহানবী (স) মদীনায় সকল জাতির লোকদের সাথে মিলেমিশে 
বসবাস করেন । তারা মহানবী (স)- কে মদীনার প্রধান নেতা বলে মেনে নেয় । মহানবী 
(স) মক্কা ও মদীনাসহ প্রায় সকল অঞ্চলের গোত্রের কাছে দূত পাঠান । দূতগণ তাদের 
কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। কুরাইশসহ অনেক গোত্রের লোক মুসলমানদের 
বিরোধিতা করে । কুরাইশদের সাথে বদর, উহুদ, খন্দকসহ অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। অবশেষে ইসলামের বিজয় হয়। 


মহানবী (স)-এর আচার-ব্যবহার ও শ্রমের মর্যাদা 

মহানবী (স) ছোট-বড়, ধনী-গরিব, দাস-দাসী সবাইকে ভালবাসতেন । দাস-দাসী ও 
কাজের লোকদের সাথে মধুর ব্যবহার করতেন । তাদের ঘৃণা করতেন না। গালাগালি 
করতেন না। মারধোর করতেন না। তিনি অনেক দাস-দাসী অন্যদের নিকট থেকে ক্রয় 
করে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, “আমি ১০ বছর যাবৎ মহানবী 
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(স)-এর খিদমতে ছিলাম । কোন দিন তিনি আমাকে ধমক দেন নি। এটা কেন করেছ? 
ওটা কেন কর নি? এমন কথা বলেন নি।” 


সব সময় নিজের কাজ নিজে করতেন নিজের হাতে কাপড় ধোলাই করতেন । ঘর-বাড়ি 
পরিষ্কার করতেন । রান্নার জন্য শুকনো কাঠ যোগাড় করতেন । ছাগলের দুধ দোহন 
করতেন হিজরতের পর মদীনায় মসজিদে নববী তৈরী করা হয়। এ সময় তিনি নিজে 
পাথর বহন করেছেন। খন্দক যুদ্ধে পরীখা খনন কালে মাটি কেটেছেন। মাথায় করে 
মাটি নিয়ে ফেলেছেন । 


মহানবী (স) বলেন, যারা তোমাদের কাজ করে তারা তোমাদের ভাই । তোমরা যা খাবে 
তাদেরও তা খাওয়াবে । তোমরা যা পরবে তাদেরও তা পরতে দেবে । কষ্টের কাজ হলে 
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শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি দিয়ে দাও। 


মাতৃভত্তি ও নারী জাতির মর্যাদা 

সেকালে লোকেরা নারী জাতির ওপর খুব অত্যাচার করত। শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর 
দিত। মাকে সম্মান করত না। মায়ের সাথে দাসীর মত ব্যবহার করত । পিতা বা স্বামী 
মারা গেলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি মহিলাগণ পেত না। 


মহানবী (সে) মায়ের সেবা-যত্বু ও তার সম্মান করার জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। 
তিনি নারী জাতিকে যথাযথ মর্যাদা দান করেন । পিতা ও স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। 


মহানবী (স) নারী জাতিকে খুবই মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “মায়ের পায়ের 
নিচে (সন্তানের বেহেশৃত)” 


মহানবী (স)-এর দয়া ও ক্ষমা 

মহানবী (স) ছিলেন দয়া ও ক্ষমার পরম আদর্শ। তিনি সকলের প্রতি দয়া ও ক্ষমা 
প্রদর্শন করেন। তার পরম শত্রুকে হাতে পেয়েও তিনি প্রতিশোধ নেন নি। তাকে ক্ষমা 
করে দিয়েছেন । তার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করেন । 


মক্কার কুরাইশগণ তার ও তার সাহাবিদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল। মক্কা 
বিজয়ের পর তিনি তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন । 


জীবে দয়া 

মহানবী (সে) জীবজন্তু ও পশুপাখি খুব ভালবাসতেন । জীবজস্তুকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া 
তিনি পছন্দ করতেন না। গরু-মহিষ, ছাগল, মোরগ-মুরগি ইত্যাদি বাড়িতে পোষা হয়। 
সময়মত এদের খাদ্য ও পানি দেওয়ার জন্য তিনি তাকীদ দিয়েছেন। এক বার এক জন 
সাহাবি একটি পাখির ছানা নিয়ে মহানবী (স)-এর দরবারে এসেছিলেন । মা পাখিটি এ 
সাহাবির মাথার ওপর চিৎকার করে উড়ছিল। মহানবী (স) তাকে তিরস্কার করলেন । 
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ছানাটিকে বাসায় রেখে আসতে নির্দেশ দিলেন। 
মহানবী (স)-এর চরিত্র ও জীবন আমাদের সকলের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
55654919১43 ০ 2 6৫ 
অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। 


আমরা মহানবী (স)-এর উম্মত । আমরা সব কাজে তার আদর্শ অনুসরণ করব । 


রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকাল 
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ১২ রবিউল আউয়াল, ১১শ হিজরী মোতাবেক 


৭ জুন, ৬৩২ খিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন । তিনি হলেন সর্বশেষ 
নবী ও রাসূল । পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। 
মদীনার মসজিদে নববীতে তার রওযা মুবারক রয়েছে। 


ইসলাম শিক্ষা ৯৭ 


আরও কয়েকজন 
আমাদেও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তার পরে 
দুনিয়াতে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তার আগে বহু নবী-রাসূল দুনিয়াতে 


এসেছেন । কয়েক জন নবী ও রাসূল নাম আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে জেনে এসেছি। আরও 
কয়েক জন নবী ও রাসূল হলেন- 


১. হযরত হৃদ আ), ২. হযরত সালিহ (আঁ), 
৩. হযরত লূত (আ), ৪. হযরত ইসহাক (আ), 
৫. হযরত ইয়াকুব (আ), ৬. হযরত শুয়াইব (আ), 
৭. হযরত আইয়ুব (আ), ৮. হযরত মূসা (আ), 

৯. হযরত ইলিয়াস (আ), ১০. হযরত আল ইয়াসা (আঁ) 


১১. হযরত যুলকিফল্‌ (আ) ও ১২. হযরত যাকারিয়্যা (আ)। 


আমরা সকল নবী-রাসূলকে শ্রদ্ধা করব । তাদের কারও নাম নিলে আলাইহিস সালাম 
বলব। বিশ্বাস করব, সকলেই মহান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তবে অনুসরণ করব 
আমাদের মহানবী (স)- কে। তার দেখান পথে আমরা চলব । মনেপ্রাণে তাকে মানব। 


৯৮ 


হামদে ইলাহী 


কাজী নজরুল ইসরাম 


শোন শোন ইয়া ইলাহী 
আমার মোনাজাত । 
তোমারি নাম জপে যেন 
হৃদয় দিবস রাত। 


যেমন কানে শুনি সদা 
তোমারি কালাম হে খোদা, 
চোখে যেন দেখি শুধু 


কুরআনের আয়াত। 


দুখে যেন জপি আমি 

কলমা তোমার দিবস-যামী, 
(তোমার) মসজিদেরই ঝাড়ু বর্দার 
হোক আমার এ হাত। 


সুখে তুমি দুখে তুমি, 
এই পিয়াসী প্রাণের, খোদা 
তুমি আব হায়াত। 


নি 
4 
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৯৯ 
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ত 5 
তোমায় ভালবেসে মনে 
৩ 


পাই মোরা 


তোমার আলোয় পাই যে খুঁজে 
ত। 
সারা জাহানবাসী 


তোমার পথে চলি 
ঈমান 


আমরা- তোমার কথা বলি, 
তোমায় 


আমরা- 


J 


অনশীলনী 


a 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 


সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( 4) চিহ্ন দাও । 
১। মহানবী (স)-এর জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে । 


ক) ৫৭৫ খ) ৪৭০ 
গ) ৫৫০ গ) ৫৬০ 
২। মহানবী (স) কোন বংশে জনুগ্রহণ করেন? 
ক) গিফার বংশে খ) আউস বংশে 
গ) কুরাইশ ঘ) খাজরাজ বংশে । 
৩। মহানবী (স)-এর চরিত্র কিরুপ ছিল? 
ক) মোটামুটি খ) ভাল 
গ) সর্বোত্তম ঘ) সাধারণ । 
৪। ইবাদাত বন্দেগী কীভাবে করতে হবে তা কারা শিখিয়েছেন? 
ক) আলেমগণ খ) শিক্ষকগণ 
গ) নবী-রাসূলগণ ঘ) শিষ্যগণ | 
৫। যাদের উপর আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছে তারা হলেন _ 
ক) নবী খ) রাসূল 


গ) ওলামা ঘ) মুফতী 


ইসলাম শিক্ষা 
৬। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আব্বার নাম- 


ক) আবদুল মুত্তালিব খ) আবু তালিব 
গ) আব্দুল্লাহ গ) আবুল হাশিম । 
৭। কা'বা ঘরে কতটি মূর্তি ছিল? 
ক) ৩৬৫টি খ) ৩৭০টি 
গ) ৩৬১টি ঘ) ৩৬০টি 
৮। কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মাদ (স) বিবাহ করেন? 
ক) ২৫ বছর বয়সে খ) ৪০ বছর বয়সে 
গ) ২৪ বছর বয়সে ঘ) ৩৫ বছর বয়সে 
৯। কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মাদ (স) হিজরত করেন? 
ক) ৫০ বছর বয়সে খ) ৫২ বছর বয়সে 
গ) ৫১ বছর বয়সে ঘ) ৫৫ বছর বয়সে 


১০। আল্-আমীন কাকে বলা হয়? 


ক) আবুবকর (রা)-কে খ) হযরত ওমর (রা)-কে 
গ) মূসা (আ)-কে ঘ) হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে 
১১। মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন- 
ক) ইবরাহীম (আ) খৰ)" মুসা (অ!) 
গ) আদম (আ) সব): মুহা) 
8। শূন্যস্থান প্ররণ কর 
ক) মহানবী (স)-এর আব্বার নাম----------- | 
ইট esse ASS অর্থ পরম বিশ্বাসী । 


গ) মায়ের পায়ের নিচে---------- বেহেশ্ত । 


১০১ 


১০২ 


ঘ) আমরা মহানবী (স)-এর--------------- 


রচনামুলক প্রশ্ন 


১ 
৩ 
8 
৫. 
৬ 
৭ 
৮ 


. মহানবী (স)-এর জন্মস্থান কোথায়? 

. মহানবী (স)-এর আব্বা ও আম্মার নাম কী? 

. আল্‌ আমীন কার উপাধি ছিল? 

. মহানবী (স) কত বছর বয়সে নবুওয়্যাত লাভ করেনঃ 
কাজের লোকদের সম্পর্কে মহানবী (স) কী বলেছেন? 

. মহানবী (স)-এর চরিত্র সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন? 
. মহানবী (স) কাদের কাছে দূত পাঠান? কেন পাঠান? 

. নারী জাতির মর্যাদার জন্য রাসূল (স) কী বলেছেন? 


পরিকল্পিত কাজ 
ক. মহানবী (স)-এর ১০টি আদর্শ গুণের একটি তালিকা তৈরি কর । 
খ. সাত জন নবী-রাসূলের নামের একটি তালিকা তৈরি কর। 


সমাপ্ত 
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২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪-ইস 


তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। 
আল-কোরআন 
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